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শ্রের়সণ অপর্ণণ রায়-কে- 


সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বল! প্রয়োজন । 

“সেই প্রেম দেই তৃষ্ণা” ইতিহাসাশ্রয্নী উপন্যাস । 

“এতিহাসিক উপন্যাস কখন ইতিহাস নর, ইতিহাসের কক্কাল 
মাত্র”--আমার এ কাহিনীও তেমনি ইতিহাস নয়। মূল কাহিনী 
এতিহাসিক হলেও বেশীর ভাগ চরিত্রই স্ষট। দৃশ্যপট 
কাল্পনিক । 

ীযুদ্ত ফকিরনারায়ণ কর্মকার রচিত “বিষুঃপুরের অমরকাহিনী” 
(দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৯) পুস্তকখানির প্রথম অধ্যায়টুকুই 
(১ থেকে ১০ পৃঃ) আঁমার এ কাহিনীর মুল উপকরণ । 

শ্রীযুক্ত ফকিরনারায়ণ কর্মকার ( বিষুগপুর, বাকুড়া ) ডঃ গোপেন্দু 
মুখোপাধ্যায় (কাারপুকুর কলেজ, ুগলী ), শ্রীযুক্ত গৌরমোহন 
জান! ( সোৌদপুর, ভুগলী ) আমাকে নানাভাবে নানা উপদেশ ও 
সাহাধ্য দিয়ে এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছেন । 

রচনাশৈলী ও আজিকের ক্ষেত্রে পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রপ্রতিম কথা 
সাহিত্যিক প্রয়াত স্থবৌধ ঘোষ শ্রদ্ধীপ্পদকে পরম শ্রদ্ধাবনত শিরে 
আমি অনুসরণ করেছি । 

আমার সকল কুত্যই এদের কাছে থণী, তাই খণ স্বীকান্ম ক'রে 
ছোটি করার দান এড়িয়ে কেবল ভাল-মন্দ, শ্রীল-অশ্লীলের বিচারক 
ধীরা, প্রার্থীর ত সেই পাঠক-পাঠিকাদের রায় মাথা পেতে নিতে 
স্বীকৃত রইলাম । 


- লেখক 


মল্লরাজ কাহিনী সর্বভারতীর খ্যাতির জন্মানে ভূষিত বাঙ্গালী- 
জাতির সাফল্যের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের সব চাইতে 
গৌরবময় অধ্যায়। 


প্রীককিরনারায়ণ কর্মকার 


স্রীহ্টীয় স*্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ । 

বসন্ত সমীরের স্পর্শে চগ্ালত ফাগুনের বিকেল । ছায়াঘন অরণ্যে 
সাধরবন্দশ 'বশাল শাল, শাল্মলশ যেন এক একটি পাল্লার 'মনার। সোনালগ চল 
*বর্ণালল আলোয় পাখা ঝাপটে চলে যাচ্ছে দিগ্‌বলয়ে । সারা 'দিনমান ছায়া 
সরে সরে খেলে বেড়াচ্ছে উচু-নবচু গোরক গ্রাণ্তরে । গহনতর অরণ্য আতক্রম 
ক'রে ধরে ধীরে লাউ গ্রামের 'দকে এগিয়ে এলো এক অ্বারোহশ । পণ্টানন 
ত্বোষালের বাঁড়র সামনে এসে তার গাঁত রুদ্ধ হ'ল । 

_-রঘুনাথকে চাই ।”-_রাজাদেশ ঘোষণা করে অ*বপন্ঠ থেকে নেমে দাঁড়াল 
রাজদূত | প্রস্তুত ছিল না কেউ । কক্ষ থেকে নক্ষান্ত হয়ে এলেন রঘনাথ । 
করেকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত । হৃদস্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর ।--কি বলছেন ? রাজা 
আমাকে তলব করেছেন ? 

জাঁভবাদন করে মৃদ্বকঙে রাজদূত নিবেদনের ভাঁঙ্গাতে বলেন- হ্যা রাজা 
নসংহদেব আপনার জন; প্রাসাদে অপেক্ষা করছেন । তিনি আপনার দর্শন 
প্রার্থা । 

--আমার দর্শন প্রা ! শঙ্কা-শহরণের চাঁকত চমক । ক হতে পারে, 
যার জন্য জরুরী তলব: নিজের কাছেই আশ্চর্য ঠেকে রঘদনাথের । কল্তু 
না গগয়ে উপায় নেই । রহস্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন মন 'নয়ে রহস্য ভেদের 
অন.সাক্ধংসা নিয়েই রাজধানীর 'দকে রওনা হন রঘহনাথ । গ্রাম ছেড়ে শাল্ত 
গাড় বনানশর মধ্যে মিশে যাচ্ছে দুটি অশ্বারোহী । গাছগুলো হুমাড় খেয়ে 
পথের উপর পড়েছে । অরণ্য গহন থেকে গহনতর । প্রান্তর বেয়ে অরণ্য নেমে 
এসেছে উপত্যকার কোলে একটানা সবদজের ম্লোতের মত ॥ যেন কোন মহাজশবনের 
কাব্য তারা রচনা করে চলেছে । মহাকাল এখানে ষেন স্তব্ধ দর্শকের মত অধৃত- 
বৎসর ধরে কাব্য রচনা দেখে চলেছে । এ প্রজন্মের শেষ নেই । 

শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, বট, অ*বরথ, শাল, সেগুন গাছের ঠেলাঠোজি, হড়োহাড় ; 


৯ 
তকা--১ 


তার মধা 'দিন্নে পথ ও প্রহর কাটে অশ্বখুরের তালে তালে । মনে পড়ে রঘ*নাথের 
অনেক দিন আগে সেই অনাতিক্লান্ত কৈশোরে একবার পালকাঁপতা পণ্টানন ঘোষালের 
সঙ্গে রাম্ববাঁড়তে এসোছলেন তিনি । বিশাল রাজজপ্রাসাদের রগ্ধনশালার চাতালে 
ব্রাহ্ণ ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল কোন কল্যাণ কামনায় । আহারের জন! 
রঘনাথকে অঙ্জানের একপাশে পৃথক আসন দেওয়া হয়েছিল । হঠাৎ বৃঙ্চি 
আগায় রাজা নসংহদেব নিজে রঘহনাথের মাথায় ছাতা ধরোছিলেন বলে ব্রাক্মণক্‌ল 
চিৎকার করে রাজাকে নিবৃত্ত করতে চেস্টা করেছিল, বলেছিল 'রাজছন্ত' ধরলে 
তাকে রাজা হ'তে হয় । রাজা ন:াসংহদেব মূদ্বহাসো আশীবশীণী উচ্চারণ করে 
বলোছলেন-_“এই প্রিয়দ্শ বালক যেন রাজ্বাই হয় ।” 

পথ ফুরিয়ে আসছে । আবছা অন্ধকার নেমে আসছে ধাঁরত্রীর বুকে । 
কৃষ্ান্বাদশীর সন্ধ্যা । আলোর আভাস জেগেছে কিন্তু সেই আলো গাছের পাতার 
আটকে যাচ্ছে তবু তাঁর ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো-আঁধারের আভাস জেগেছে, 
তাতেই পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে দ্বই অম্বারোহী ॥ ক্রমে নারকেল কল্য 
গাছের প্রহরা ঘেরা গ্রাম বসত পার হয়ে বিশাল প্রাকার বোষ্টত নগরীর প্রধান 
ফটকে এসে পড়েন তাঁরা । রাজদৃত দর্গকটকে আঁভজ্ঞান প্রদর্শন করে প্রবেশ 
করেন ; সঙ্গো রঘুনাথ । দুগণফটকের মাঝখানে বেশ খানিকটা প্রশস্ত চতুর । 
সেইখানে অধ্বরক্ষক ওদের অন্ব দুটিকে নিয়ে বায়, তারা পাথরে মাটিতে পা 
ঠোকে । পদব্রজে ছটা অগ্রসর হ'তেই রাজপ্রাসাদ চোখে পড়ে । আঁলদ্দে- 
আলন্দে, কক্ষে-কক্ষে, বাহদ্বারে ইতিমধ্যে বাত জেবলে দিয়েছে বাতিদার | সেই 
রাজ্মদৃতের সঙ্গ মন্দ্রণা কক্ষের ?দকে এগিয়ে চলেন রঘুনাথ | চাঁরাঁদকে মহন্ত 
খঞ্জর হাতে প্রহরীর দল । সুন্দর কক্ষ । মৃলাবান কার্পেটে মোড়া কক্ষতল । 
চারাঁদকে রাঁঙণ ঝালর ॥। মূল্যবান ?কঞ্খাবে মোড়া আসনে রাজা ন:সিংহদেব 
বসে আছেন ॥। এখানেও মৃন্ত খঞ্জর হাতে প্রহরীর দল নিশ্চল দাঁড়য়ে আছে । 
তালপন্ন +নাঁমত ময়রপৃচ্ছ শোভিত নানা রঙে চান্তত বিশাল দখা ব্যজন দু 
হাতে ধরে দৃইপাশে দুইজন আনন্দ্যসৃন্দরী নারী । সাল্যচম্দন অঙ্গারাগে 
গবভৃূষতা দেহে যৌবনের জোয়ার অঙ্গো অঙ্ষো লহর তুলে খেলা করে বেড়াচ্ছে । 
খুশী মনে নরম গাঁদর উপর সোজা হয়ে বসলেন রাজা নসংহদেব | বদ্ধ হলেও 
যথার্থ বশরের মতোই দেখাচ্ছিল তাঁকে | বৃষস্কদ্ধ শালপ্রাংশ্‌ বলা যায়। বলিষ্ট, 
দীর্ঘদেহ । 

নত হয়ে আভবাদন করেন রঘুনাথ _ প্রদ্থায় পৃরাধিপাঁত রাজা নাঁসংহদের 
আমার আভবাদন গ্রহণ করুন । 

এসো রঘংনাথ । সংস্বাগতম ।-_রাজা নযাঁসংহদেবের কণ্ঠস্বর আতশর 
গম্ভীর । ডান হাত তুলে তান হীঁঙ্জাত করতেই দন্মাপাকক্ষ খাঁদ করে একে 


চি 


একে সবাই বাইরে চলে যায় । সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি নামল । নিস্তব্ধ চাঁরাদিক । 
রক্ষশীর পদশব্দ ব্যতীত আর 'কছ শোনা ধায় না। 

গভীর অথচ আন্তারকতাপূর্ণ কণ্ঠে রাজা বললেন । 

--আমার পাশে [িশবস্ত পত্রের মত তোমাকে আমি চাই রঘুনাথ । 

--মহারাক্ত 1 নতনমু কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করেন র্ধনাথ । 

হ্যা; তার আগে ফ্রানতে চাই কতদূর পঞধ্ক্ত তোমাকে আম 'বন্বাস 
করতে পার ? 

-আপাঁন আমার পরণক্ষা নিন মহারাজ, আম জাঁবনের 'বানময়ে সে পরীক্ষায় 
উত্তরণ হতে চেন্টা করব । 

আসন ছেড়ে উঠে এলেন ব্লাজা । বশাল বক্ষ চাপা উত্তেজনায় ওঠানামা 
করছে । গরম নিশ্বাস পড়ছে । বাহ প্রসারিত করে আলিঞানে টেনে নিলেন 
'তাঁন রঘুনাথকে । 

_প্রাণাধিক পুত্র আমার । আম ব*বাস করি আমার রাজ্যে যে অন্ধকার 
নেমে আসছে সেই অন্ধকারে তুমি আলো জ্বালাতে পারবে । আম শুনোছ তুম 
িিজস্ব একটি গোরলা বাহনী তৈরী করেছ ষা এখনও সৌখিন খেলাঘরের 
খেলায় রত, কিন্তু প্রয়োজনে দুর্ধষ হয়ে উঠতে পারে । আম তোমার সব খবর 
গনয়োছ । তুমি বার । আম পাভ্রহীন । কন্যা চন্দ্রকুমারর আমার একমাত্র 
কন্যা । আমার প্রধান সেনাপাতি কংসার চারাদকে জাল ফেলে এক সর্বনাশা 
ষড়যন্মে লিপ্ত হয়েছে । রাজ্যের বিভিন্ন অংশে 'বশংঙ্খলা সহম্ট করে বিদ্রোহ 
থিটানোর চেম্টার় সে রত। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাতাগণকে সে উৎকোচে 
বশীভ্‌ঙ করেছে । এই অবঙ্থায় আম কাউকে বিশ্বাস করতে পারাছনে । এক্ষণে 
বাইরের একটি শান্ত ষাঁদ আমার পাশে পাই তবে হয়তো." | 

আপাঁন আমবস্ত হোন মহারাজ । আম আমার জীবন দিয়েও আপনার 
আদেশ পালন করব,_-নত হয়ে রাজার পাদস্পর্শ করে প্রণাম করেন রঘনাথ । 
আর একবার মস্তক স্পর্শ করে চুদ্বন করেন রাজা । করতালি ?দয়ে প্রাতহার 
আহবান করেন। হুকুম দেন,__ ভাস্কর সিংহ । 

প্রাতিহারর সঙ্গে ভাস্কর সিংহ মল্ণা কক্ষে প্রবেশ করে রাজাকে আভবাদন 
করেন । প্রাতহার চলে বায় । 

ভাস্কর সিংহের দিকে তাকান রঘমনাথ । এ সেই রাজদূত। রাজার দিকে 
1জজ্ঞাসু দৃন্ট মেলে তাকান ভাস্কর [সিংহ । হেসে ওঠেন রাজা । 

-_মামরা রঘনাথকে পেয়েছি ভাস্কর । এবার তোমরা যাত্রা কর। সাবধান 
পাঁরকজ্পনা যেন প্রকাশ না পায় । আর একবার আশীবশাদ করে মল্পণা কক্ষ ত্যাগ 
করেন রাজা । বারেকের জন্য ভাস্কর [সংহ এবং রঘ্‌নাথ আ'লঙ্গনাবদ্ধ হন । 
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পরক্ষণেই বাইরে বোরয়ে আসেন । প্রাসাদ উদ্যানে ফুলগাছগনাীলিতে রান্রের 
অন্ধকার জমাট বেধেছে । আকাশে কে যেন মৃঠোমুঙ্ো জোনাকীর ফুল ছিটিয়ে 
রেখেছে । 

প্রধান ফটক বন্ধ। দগ্গরক্ষীকে রাজনামাঙ্কত আঁভজ্ঞান দোখয়ে চাতাল 
থেকে অ*্ব নিয়ে নগরীর বাইরে বোরয়ে আসেন তাঁরা । পূর্ব পাঁরকজ্পনা মত 
রঘুনাথকে এখনই প্রকাশ করতে চায় না ভাস্কর ?সংহ । 'পছনে বরা 1সংদরজায় 
অস্ব্রধারণী প্রহরীর দল । দরজার চাতালের উপর থেকে বাঁতটা ঝুলছে । কাল 
জমাট-বাঁধা প্রাকার শ্রেণী পিছনে ফেলে অদ্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন ভাস্কর সিংহ 
ও রঘ:নাথ । 

_-বিদায় বন্ধ । ভাস্করের দাক্ষণ হাভ স্পর্শ করে বলেন রঘুনাথ । 

--আবার দেখা হবে । রঘুনাথের হাতে মৃদু ঝাঁকানি দেন ভাস্কর সিংহ ॥ 

স্তব্ধ রানুর অন্ধকারে অশ্বার্‌ঢ় রঘহনাথ নিমেষে ডুবে যান বনানীর মধ্যে । 
রাঁন্র তৃতীয়যামে অম্বক্ষুরধবান দ্রুত মিলিয়ে গেল । ধার পদে প্রাসাদ দুর্গে 
িরলেন ভাস্কর সিংহ 


কৃশ চন্দ্রলেখার কিরণে ক্লান্তা নিশীথন+, চন্দ্রমা পাশ্চমাচলমুখী । নিশাবশেষ 
ধীরে ধীরে মিয়মাণ হয়ে আসছে, লতাকুঙ্জ তর7ক্ষীর-গন্ধ সবুজে সমাকীর্ণ 
বনপথে ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করছেন রঘ;নাথ । আকীর্ণ বনভূমিতে যেন 
অমরতার আনন্দ ফুটে রয়েছে । জরা নেই, জীর্ণতা নেই, যৌবন এখানে 
চিরসরাসত ॥ ধারে ধীরে এক াবশাল অন্বর্থ তলে এসে দাঁড়ান রঘুনাথ । 
উৎকাঁলকা কিশলয়ের পাশ থেকে নীহারাবন্দ্ব তাঁর মাথার উপর ঝরে পড়তে থাকে । 
যেন কার করুণাপ্‌ত 'ন্পগ্ধ হাতের স্পর্শ । মুখ তুলে তাকান রঘ্বনাথ, অহ্বপ্ঠ 
থেকে নেমে বিপুল িপাসিত অন্তরে দৃই হাত প্রসারত করে বক্ষস্প্শ* করেন 
সেই অ*্বথ তরুকাণ্ডে। এইতো সেই অশ্বথতর্‌, সেই ছায়াতল । যেখানে 
একাদন এসে দাঁড়য়োছলেন তাঁর পিতা ; তাঁর মাতার দেহস্পর্শপৃত তরূতলের 
এই দর্বামঞ্জরী । সস্পৃহ হৃদয়ে স্তবাকত দূরবামঞ্জরীর গহচ্ছের উপর লঃটয়ে 
পড়েন রঘ:নাথ ॥। মাতৃদেহ রন্তপূত স্পর্শের পুলক তাঁর বক্ষে সন্টালত হতে 
থাকে । 

উষাগমে প্রাচী কপোল অর্াণত হয়, সেই যে কবে রাজপূতানার জয়পুর 
রাজ্য থেকে এক তীর যান্রীদলের সঙ্গো পূর্ণ গভণ এক রমণী স্বামীর সঙ্গে জগন্নাথ 
দর্শনের আশায় পদযান্রা করেছিলেন । স্বপ্ন দেখোছিলেন এই রাজপুত রমণী ॥ 
জগল্বাথের আশীর্বাদে তাঁর গভশ্ছি সন্তান এক বিশাল রাজ্যের আঁধশ্বর হবে । 
তাই অনাগত সন্তানের আগমন ধ্বান আপন শরীরে স্পাশিত হতেই ব্যাকুলিত- 
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চন্তা মাতা সন্তানের জন্য মঞঙ্জাল আহরণেব উদ্দেশ্যে স্বাধশর হাত ধবে তের 
পথে বোরয়ে পড়েছিলেন । 

সদর পথ । 

জঠরের সন্তানকে শ্রীক্ষেত্র পষন্তি বহন করে নিয়ে যেতে পারেন নি আসন্ন- 
প্রসবা জননী । বাধ্য হয়েই যাত্রীদল থেকে 'পাছয়ে পড়োছুলেশ তারা । 
অনন্যোপায় দম্পত এই অরণ্যে এই অহ্বথতলে আশ্রয় নেন । রাহি শেষের 
অন্ধকার । শুকতারার আলোক । মাতার আরান্তম কপোলে স্বেদাঞ্ুরকণা ফটে 
ওঠে ॥। শন*বাস উচ্ছ্বাসত হয, উীণ্ভন্ন শতদলের মত বিকশিত হয়ে পহান্পতা 
হতে চায় যৌবন-বেদনা । ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অনাভজ্ঞ পিতা | কটিতটে প্রকাম্পিও 
জয়শঙ্কর নামক তাঁর প্রিয় তরবারিটি একবার স্পর্শ করেন আবার ছুটে যান 
প্রয়তমা স্তর কাছে। তরঙ্গের ক্লীড়নকেন ম৩ মনেৰ দুদ্দম অস্থৈধ' রোধ করেন 
তান । স্বামীর হাত আরো কঠিন আশ্রহে চেপে ধরে যৌবন শোিতে প্রথম 
মধ্‌রতার পৃলকে স্ফৃটিত করুণার এক রন্তকমল উপহার দেন জননী । 'িষ্তব্ধ 
অন্ধকারে বাতাস হঠ্ঠাৎ বাঁতানদ্র বিহগ্গের রবে চণ্চল হয়, মুখারও হয় সদ্টোজাত 
শিশুর কোমল কণ্ঠরবে । কুসম কোরকের মত সদোজাত শিশুর মুখের কাছে 
মুখ নামিয়ে আনেন পিতা । একটি ক্ষুদু হৎপশ্ডের ধক ধূক শব্দ যেন শোনা 
যায়, ক ছন্দে স্পান্দত ছোট ছোট শ*বাসবাক়ুব মৃদু উত্তাপ তার মুঞে এসে 
লগে। 

হঠাং চমকে ওঠেন তিনি । ব্যাথিত পৃই বাম্পায়ত চপ অপলক হয় পর্বা 
মঞ্জরণীর উপর শাঘতা €প্রফতম। স্ত্রীর মতানীল মুখমপ্ডলেব উপর । ভোপ হয়ে 
'গয়েছে । সংন্দর তন চশ্দ্রমুখী প্রিয়ার নীবব অ্তধণনে তাৰ ইহকালের সকল 
অপহন্ট হাহাকার করে ওঠে । দুবহু বেদনাভাবে বহবল শুন্য বক্ষের অশ্র,ন্রোত 
ভ্রমর-জ্পিত বনানীর মধ্যে, শান্ত তরুতলে, স্তবাঁকিত দূর্বাদলের উপর ঝ'রে 
পড়ে । অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকেন তানি তারপর তাঁর বৈরাগ্য বিধুর অন্তর 
উত্কর্ণ হয়ে সদরের আহবান শুনতে পায় । নিজের পারিচয়লিপি আর মন্দমপৃত 
তরবার “জয়শঙ্কবকে? সদ্যোজাত শিশুর শিয়রে বেখে শরাহত হাঁরণের ভ্রস্তগাত 
হায়ার মত অরণ্যেব দিকে চলে যান তান উদন্্রান্ত অশান্ত দাবানল তাঁড়ত 
প্রাণীর মত। 

চলে গেলেন । 

আর ফিরলেন না। 

বনতলে সদ্োোজাত শশুর রুন্দন শোনা যায়, বক্ষচুড়ায় সদ্যোতাগ্রত বিহঙ্গোর 
কাকলী জাগে । অরুণ চুছ্বিত রাগ রেখা ফুটে ওঠে বনশীষে। 

এদকে বনগ্রান্তে লাউগ্রামে এক কুটীর থেকে কৃষক রমণা কমলা বনভমর 
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প্রান্তদেশে কান্ঠ সংগ্রহের জন্য এসে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন-ধ্বান শুনতে পেয়ে, 
বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে অরণ্যক্রোড়ের নিভ্‌তে পথরেখার উপর এসে দাঁড়ায় ॥ 
দেখতে পায় বৃক্ষতলে ভূমি-শয্যার উপর চিরনিদ্রায় 'াদ্রুতা এক পূণিমার কমল । 
তাঁর ভূমি লঃশ্ঠিত অণ্ুল প্রান্তের উপর ক্ুন্দনরত হতভাগ্য এক শিশু । বিপুল 
বিস্ময়ে স্তাঁদ্ভত কমলার হয় করংণায় 'পিগ্ধ হয়ে ওঠে । উন্মন্ত পিপাসার মত 
দুই ব্যগ্রহাতে বপুল আগ্রহে সেই শিশুকে বুকের উপর তুলে নেয় কমলা । 
সেই মুহূর্তে পনভ্রহীনা কমলার মনে হয় সন্তানহীন অনন্ত আয়ুর চেয়ে সন্তান- 
প্রণয়ে বিলীন একট মুহূর্তের জীবনও 'প্রয়তর । 

অরণ্যের প্রান্ত আতন্রম করে অগ্রসর হয় কমলা | প্রোতাঁস্বিশির ক্ষণ ভলরেখা 
পার হয়ে সুশ্যাম তৃণ-প্রান্তরের পথরেখার উপর 'দয়ে শান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে 
কুটার আভমুখে এঁগয়ে যায় কমলা । উদ্ভাঁদত প্রত্যষে গ্রামবসত তখন 
কোলাহলপ্রণাদত হচ্ছে । 

[দন যায়, মাস যায়, বংসর অতীত হয় । জননী কমলার শুন্য গৃহ পূর্ণ 
করে তলে তিলে বাড়তে থাকে সেদিনের সেই শিশু । বনচ্ছায়ার মমলোক হতে 
কুড়িয়ে এনে কমলা অন্তর উৎসা'রত সংমীন্দ্রত মন্দ্রপ্বরে যার নাম রেখেছে 
রিঘুনাথ” । 


তদ্দ্রা ভেঙ্গে যায় রঘুনাথের ॥ ছায়াতলে তৃণাস্তীরণ ভূমির উপর উঞ্জে 
বসেন তান। আলোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে পৃবগিগনের ললাট । অন্বারূচ 
হন রঘ:ুনাথ । সব্হজাকীর্ণ অরণ্যবলয় বোল্টত তৃণভ্যাম পার হয়ে গ্রামাভ্যল্তরে 
জননীকুটারের আঁঞ্গানার বকুল কাথর নঈচে অ*ব ত্যাগ করেন রঘ্হনাথ । 
ইাতিমধো কুটীর প্রাঙ্গণে লাউগ্রামের তরহণের দল রঘুনাথের জন্য প্রতীক্ষা করচছে। 
ঝঞ্জাতাঁড়ত মেঘখণ্ডের মত চণ্চল ছিল তাদের মন ॥ পণণতর্‌র ছায়া আর 
শ্যামলতায় বো্টত জননীকুটার প্রাঙ্গনে প্রিয়দশ তরুণ রঘুনাথকে ঘিরে 
অন্7সান্ধংসায় মুখর হয় তরুণদল । 

রাজা কেন ডেকেছেন ? 

_-তোমায় কি অপমান করেছেন রাজা ? 

ঘুরে দাঁড়ান র্ঘুনাথ । তাঁর বিকচ আননশোভার 'দিকে তাঁকয়ে স্তব্ধ হয় 
তরুণদল । 

-না- তোমাদের আশঙ্কা অমূলক । অনেক কাজ । অনেক দায়িত্ব বহন 
করে এনোছ । দুরূহ সেই কর্তব্য সাধনে তোমরা আমার পাশে থাকবে । 

- আমরা প্রস্তুত । অঞ্জাঈকার দঢ় কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারণ করে তরুণের 
দল । 


পিতার সঙ্গে আলোচনা করে সকল কর্তব্য স্থির করা হবে। তার প্‌বে 
আজকের উৎসব তোমরা সম্পন্ন কর।--রঘৃনাধের আহ্বানে কত'ব্চণ্ল হয়ে 
ওঠে তরুণের দল । হাতমধ্যে জনন” কুটীরে লতাপ্রাচীরের অভ]ল্তরে গ্রামবধৃগণ 
মৃত্তিকালেপন, আলিম্পনাদ কাজে ব্যপত হয়। কুটীরের সম্মখে বনবীথিকার 
প্রশস্ত অঙ্গনে রন্ধনের আয়োজনে, কুটীরাভান্তরে প্রারথ্থনাগীতির প্রস্তাবনায় 
ব্যাপূত হয় সকলে । সমস্ত লাউগ্রামবাসী আভা এই উৎসবে অংশগ্রহণ 
করবে । 

আত এই 1দনটি রঘুনাথের জনন? কমলার প্রয়াণাতাঁথ 1***আজ থেকে ঠিক 
আট বংসর পৃ রঘযনাথকে পহনর্বার মাতৃহারা ক'রে চিরাবদায় নিয়েছিল 
কমলা । যে মহাপ্রাণ রঘ;নাথকে বনতল থেকে কুঁড়য়ে এনে অপার য্েহে বক্ষে 
স্থান দয়োছল । অনাথ শিশুকে দিয়োছিল আতৃক্রোড়। মাতৃপ্লেহ চুদ্বনে সিক্ত 
করেছিল শিশু রঘুনাথের ক্ষুদ্র দ্রট অধর । সেই জননগ কুটীর রঘুনাথের 
জখবনের শ্রেষ্ঠ তীথ-ক্ষেত । উপবাসশহদ্ধ, ল্লানাকগ্ধ, সুকঠোর ব্রত রঘুনাথ 
অর্থমাল্য ধৃপদীপের উপাচার নিয়ে প্রাতি বছর যখন শ্রন্ধা জানায়, মনে হয় 
রনাথের, প্রয়াতা জনন যেন কুটীরের অভ্যন্তর থেকে অদংশ) দুই চক্ষুর দৃষ্টি 
আলে আশীব্ণাদের আবেগে ভাকে প্িপ্ধ করেন । মাতৃস্পরে যেন প্রালগ্ত হয় 
রধৃনাথের মন ॥ মনে পড়ে রঘনাথের, মতুযুর ঠিক দুইীদন পূবে রঘুনাথের 
হত ধরে সন্তানের উত্তরজখীবনের নশ্চি্ত আশ্রয়ের কামনায় গ্রামের সম্ধ 
গৃহ পঞ্চানন থোষালের গৃহে এসে দাঁড়য়োছল কমলা । আকাঁস্মক রূঢ় এক 
গবস্থয়ের আঘাতে চমকে উঠেছিল কিশোর রঘুনাথ । মাতা কমলা পঞ্চানন 
খঘোযালের হাতে তাকে সপে দিয়ে বলেছিল । 

_আ্গ বুঝতে পারছি । আমি আর এ পটথবীতে থাকবনা । তুম 
আমার সন্তানকে নাও ঠাকুর । ওকে তোমার কাছে রাখ ।--দ্ুই চোখে যেন 
ভপ্ত বালুকার দংশন ছুটে এসে লেগেছে, চাকতে মাথা হেট করে আত্মসংবরণ 
করে কমলা । 

সোঁদন শিশির ঝতুর হিম-পাঁড়ত স্তব্ধ তরুর মত নীরবে দাঁড়য়োছজ বালক 
রঘযনাথ । 

পণ্ানন ঘোষাল ঠেলে ফেলেনাীন কমলার আকুতি । জননী কমলার 
আয়তনয়নের দহ্টি ক্ষণকের মত বিহবল হয়ে ওঠে অপাঁরসীম কৃতজ্ঞতায় । 

সেইঁদন থেকে পালকপতা পণ্টানন ঘোষালের গৃহে আশ্রয় হয় রঘুনাথের । 

নিজ কুটীরে ফিরে যায় কমলা । উপাদসিকা কমলা তার রঘনাথের কল্যাণের 
জআশা-প্রসন্ন মন নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কুটশীরের সর্বন্র কিন্তু তবু নিশাগমে 
শরন করতে পারে না রঘহনাথহখন শয্যায় । অবশেষে অবসন্নদেহে মন্তিকার 
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উপর স্নাস্মত ওষ্ঠে ঘৃসিয়ে পড়ে । সে ঘহম আর ভাঙ্গে না। বেদনাহত চিন্তে 
এই শনর্মম সংবাদ শোনে কিশোর বালক রঘহনাথ। এমন বেদনা আর পান 
ীন রঘুনাথ । সমাজের জন্য নয়, সংসারের জনা নয় শুধু মাতৃহশীন মাতৃকু্টীরে 
মাতৃসৌরভে আজও তাই আপ্লুত হন রঘধ্‌নাথ । 


ধরে ধারে মাতৃকুর্টার মুখারত হয়ে ওঠে । গ্রামের আবাল-ব্ধ-বাঁণতা 
সমেত হয়ে পধীন্ত ভোজনে যোগ দেয় । তাদের সকলের প্রিয় রঘুনাথের দীর্ঘ 
জীবন কামনা করে প্রয়াতা কমলার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে ফিরে যাৰ 
তারা আপন আপন গৃহে । 

অবশেষে বনবশীথকায় ভ্রমর জাঁজপত তরহছায়ে সঙ্গীদের নিয়ে পংন্তি ভোজনে 
বসেন রঘুনাথ । কটীরাভাম্তরে পালকাঁপতা পণ্টানন ঘোষাল সমবাঁষয়দের 'নষে 
গবশ্রামালাপ করছেন । তাঁর পুন্রগর্বে গাঁবত ললাটে তীক্ষ! বলিরেখা স্মতিচারণে 
উদ্দণীষ্ত। তাঁর আর্ধীনমীলিত চোখের উপর কিশোর রঘুনাথ ভেসে বেড়ায় । 
এইজ সোৌদন গোচারণ ক্ষেত থেকে রঘৃনাথকে ফিরতে না দেখে উৎকাণ্ঠত পন্টানন 
ঘোষাল গ্রাম প্রান্তে ক্ষীণ স্তোতাঁ্বনী পার হয়ে সবহজে সমাকীর্ণ বনভ্মর মধ 
অন্বেষণ করতে করতে এক ব্‌ক্ষমূলে এসে দাঁড়ান ! দেখতে পান, মস্ত আকাশের 
নীচে একটি অপ্রশদ্ত চাতালে দ্‌ব্ণা্তবকের উপর ঘ্যময়ে পড়েছে রঘুনাথ । 
রোমান্চিত দেহে তান লক্ষ্য করেন তরুগান্র হতে স্থালত সূর্ধযালোক থেকে কিশোর 
রঘুনাথের মুখমণ্ডল আড়াল করে এক 'বশাল ফাঁণনী ফণা বিস্তার করে রয়েছে । 
সেইীদন নিজের অঙ্ঞাতসারে তাঁর মনের উপর রাজাতিলকে দেদশপ্যমান ললাট 
গকশোর রঘুনাথের এক দীপ্ত অবয়ব ক্ষোদিত হয়ে যায় । বিশ্বাসে দ:5 হয় 
তাঁর মন। রঘংনাথ। তাঁর রঘ.নাথ নিশ্চয়ই হবে কোন এক দিকপাল । 

ভাবতে থাকেন পণ্থানন ঘোষাল । স্ফৃঢ প্রসৃনের নব-পরাগের মত এক 
সুরাঁভত সম্ভাবনার প্রত্যয় সকল সময়ের জন্য তার বাপনাকে উদ্দীপ্ত করে 
রেখেছে । িকছুমান্র সংশয় নেই তাঁর মনে । রঘুনাথ শানশ্চয়ই হবে কোন 
রাজ্াধরাজ নইলে ঈশ্বরের এক অপাঁরসীম কৌতুক । সেই বর্ণ নুখাঁরত 
রাত্রির অসম্ভব ঘটনা তাঁর মনে আর একবার সঞ্চাঁলত হয় । সোঁদন বর্ধপাঁসন্ত 
গ্রাম-প্রান্তে দৃই কলস্বরা স্রোতাস্বনীর মোহনায় সঙ্গাদল [নিয়ে মৎস্য শিকারে 
গিয়োছলেন রঘুনাথ । জাল ফেলে সকলেই । মৎস্য শিকার হয় । আচম্বিতে 
রঘুনাথের জালে 'নবদ্ধ হয় এক সুবর্ণ পৌঁটকা । পেটিকা উল্মুন্ত করে নিঃশব্দ 
রঘুনাথ চমকে ওঠেন । গৃহে [তার কাছে বহন করে আনেন সেই সুবর্ণ 
পেঁটিকা । 

রাজ সম্পদ । সংখ্যাহীন স্ব্ণীপণ্ড ! 
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ঘোর কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদত এক শালগ্রামশীলা ! 

গ্রাম প্রান্তে বনভৃষির বক্ষের তৃণাঙ্কুর, বাঁরল্পানে বৈদষণ্জীণর মত কুটে 
ওঠে । গৃহমধো বিপূল বিস্ময়ে গপিতা পণ্ানন প্রতায়তৃপ্ত নয়নে আবেগ কপিত 
বাহ্‌ প্রসারিত করে রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরেন । 

বনমু কণ্ঠস্বরে যেন ধ্যান ভঙ্গা হয় ঘোষালের । 

_-ক্ষমা করুন পিতা । আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে বাধ্য হঞ্ছি। 
ক মন্তণা আছে । 

বনবশীথকায় পরাস্ত ভোজন সাঞ্গা করে সঙ্গদল 'নয়ে কখন দ্বার প্রান্তে এ"স 
দাঁড়য়েছেন রঘনাথ তা বুঝতে পারেন নি তান । 

একে একে কুটীর শুন্য করে বিদায় নেয় অভ্যাগতের দল । কেবলমাত্র কাপর 
গবম্বস্ত অনুচর 'নিয়ে ?পতার কাছে এঁগয়ে আসেন রঘুনাথ । 

-মাজকের রাজসম্ভাষণের পর্যালোচনা করে মন্দণার প্রয়োজন পিতা । 

মুখ তুলে তাকান পালকাঁপতা পঞ্চানন । জাঁবনের আবতে” তাঁর আঁভঙ্জ্রতা- 
লব্ধ আননে উদ্ক্বল চক্ষুতারা । তাঁকে ঘরে সকলে উপবেশন করেন । 

মাতৃকুটিরের দ্বার রহদ্ধ হয় 


দিবাবশেষ ধীরে ধীরে মিঃয়মাণ হয়ে আসছে । কানাই সায়র সংলগ্প 
রাজোদ্যানের নিকুঙ্জের নিভতে পুজ্পপ্তেজ্খায় দোলায়িত রাজকুমারী চন্দ্র, প্রাসাদের 
নাবড়-ধবল শিখর-কেতনের দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে । বসন্ত সমীরের 
স্পর্শে চণ্টালত পুষ্প পল্লব । দোলে রাজদ্বহিতা চন্দ্রকুমারী । যৌবন বন্যায় 
ধীরে ধীরে নিজের অগোচরে কবে প্রাবত হয়েছে দেহতট অনুভব করতে পানে "ন 
চন্দ্ুকুমারী । 'বাস্মত হয় চন্দ্রকুমারী । মনেব গভনরে বে স্বপ্ন ঘাময়েছিল 
সেই স্বপ্ন আজ তার শোঁণতের উত্তাপে তরালিত স্রোতের মত সারা অঙ্গো হণডয়ে 
পড়েছে । 

কে সেঃ প্রশ্ন মনে জাগলেও তার পাঁরচয় অনুমান করতে পারে না 
চন্দ্রকুমারী । ক্ষণিক তরঙ্গের মত প্রাসাদ আজন্দে আসন্ন সন্ধ্যালোকে প্রাচর 
গালের দীপাধারের সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় শয়নকক্ষের গবাক্ষপথে শুধু একবার 
বারেকের জন্য তাকে দেখোঁছল চন্দ্রকুমারী, নয়নাভিরাম । তারুণ্যেঘস্ডিত 
'প্রয়দর্শন। উদ্ধত চিবূক দীপালোক-চুদ্বনে রঞ্জিত । ওঞ্ঠাধরে সমুদ্রের কামনা 
স্পা্দত। নীলমা প্লাবত নয়ন ।-াকন্তুকেসে? 

পুজ্পপ্রেজ্খা থেকে নেমে চলেই যাচ্ছিল চন্দ্রকুমারী, কিন্তু যেতে পারে না। 
উদ্যানের পথ ধরে কে যেন এাগয়ে আসছে । ধীরে ধরে এাগয়ে আসে এক 
নারী । পথের উপর দাঁড়য়ে থাকে রাজকন্যা । পরক্ষণেই চিনতে পাবে 
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চন্দ্রকুমারণ । কিজ্করা প্রমদা, একটি পুঞ্প স্তবক তার হাতে দিয়ে আভবাদন করে 
মদন পায়ে প্রন্থান করে । দূরে দেবালর হ'তে আরন্িক স্তোনব্রের সংস্বর তরঞ্গিত 
হয়ে ভেসে আসে । নিজের অজ্জাতসারে চন্দ্রকুমারীর কম্পিত অধরে অস্ফুট স্বরে 
প্রার্থনার বাণী গ.জারত হয়। 

"আমার তৃষ্ণা বিদরিত করে তাকে একবার দেখাও প্রভ্‌ 1-_রাজউদ্যানের 
কোমল দূবাস্তবকের উপর ধরে ধারে পা ফেলে প্রাসাদে ফিরে যায় রাজদ্বহতা । 
শয়ন কক্ষে পুগ্পাধারে পুজ্পস্তবকটি রাখতে গিয়ে লক্ষ্য করে চন্দ্রকূমারশ 
প্দজ্পস্তবকের মধ্যে একখানি পন্র সংযোজত রয়েছে । ধীরে পন্র উন্মুন্ত করে 
রাজকন্যা চন্দ্রকুমারী । তার নাসারছ্ব: স্করত হয়। ?তলপণ্ণাঁর তিলক আঁঙ্কত 
ললগাট কুণ্টিত হয় । বৈশাখী ঝঞ্চার কুদ্ধ নিঃদ্বন যেন নিকটতর হয়ে আসে । 
জভঙ্গন উদ্ধত করে জীর্ণ পন্রের আবজনার মত পন্রখান নখরদংশনে ছিন্ন 
করে সেই পঃজ্পদ্তবকের মধ্যেই ফেলে “দেয় কুমারী চন্দ্র । কক্ষের বাহঃদ্বারে এসে 
'চংকার করে ডাক দেয় রাজকুমারী । 

_-প্রমদা । 

কক্ষান্তর হ'তে ছুটে আসে কক্করণ প্রমদা । 

_-এ কোন উন্মাদের পন্ত বহন ক'রে এনোছিস ? 

--আি কেবল পুস্পস্তবক বহন ক'রে এনোছ রাজকুমারী । যন্পুস্ত স্বরে 
বল প্রমদা । 

__কার কাছ থেকে বহন ক'রে এনোছস এই পুষ্পস্তবক ? দুই কঙ্জলত 
খরনয়লের দীপ্তির সম্মথে সন্ত্রস্ত প্রমদা | 

-সেনাপাঁতি কংসারী আপনাকে দেবার জন্য এই পহশ্পস্তবক আমার হাতে 
দয়োৌছলেন রাজকুমারশ | 

--কংসারশ 1--চিৎকার করে ওঠে চন্দ্রকুমারী । তার সুন্দর দুই চক্ষু হঠাৎ 
ণহংমর হয়ে ওঠে (সে নিবোধকে জানিয়ে দে। নংসংহনন্দিনী চন্প্রকুমারীর 
প্প্রক্ষালনের জন) কোন কিজ্করের প্রয়োজন নেই । 

চন্দ্রকুমারীর 'বদ্রপকুটিল দৃষ্টর সম্ম:খে আর দাঁড়য়ে থাকতে পারে না কিজ্করী 
প্রমদা । সভয়ে পিছয়ে এসে প্রহ্থান করে প্রমদা | 

ঠিক সেই মৃহূর্তেই রাজসেনাপাঁতি কংসারঈীর গৃহে রংদ্ধদ্ধার মন্দূণা চলাছল । 
ষোতাঁবহারের সামন্ত নপাঁত প্রতাপনারায়ণের এক দূত ও রাজসেনাপতি কংসারর 
মধো । সকলের অলক্ষ্যে বিদ্রোহের চুস্তিপন্র স্বাক্ষারত হল ৷ 

স্বপ্ন দেখে সেনাপাঁতি কংসারী, ফোতবিহারের প্রতাপনারায়ণের সাহাযো বিদ্রোহ 
করে প্রদ্যয়পুরের রাজীসংহাসন ত্র করতলগত হবে। তার লালাসি্ত ওষ্ে, 
লালসাসন্ত নয়নের কোণে ভেসে ওঠে চার করে দেখা রাজোদ্যানের কুঙ্জে পুষ্প 
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প্রেঙ্খায় মদালস মাঁদর কামনার ছায়া ঢাকা, সস্তা রাজদ্বহিতা চন্দুকুমারণর নিঃ*বাসে 
ফুলে ফুলে ওঠা দুটি অসাবধানে অনাবৃতা স্তনাগ্রচূড়া, উদ্ধত স্তনে অবহেলাস্ 
্লুড়ারত লোভী প্রজাপাঁত। মহরত কচ্জালত নয়ন, ঘনকুফ কেশে মলয় 'হল্লোল । 
'দখতে দেখতে সোঁদন অসংযমশ অশান্ত লালসা সংযত করতে নিজের বাম হাতের 
মাণবন্ধ দংশন করে রন্তান্ত করোছল কংসারশ । 
হাহা করেহেসে ওঠে কংসারী । 

ভনেকক্ষণ আগেই যোতাবহারের দত কক্ষত্যাগগ করে চলে গিয়েছে । কক্ছের 
বাতায়নে এসে দাঁড়ায় কংসারশী । সন্ধ্যা হয়েছে । দঈপ জলে নগরঈর গহে 
ঘূহে। রাজপ্রাসাদের শখরকেতনের দিকে তাঁকয়ে কক্ষাভ্যন্তরে প্রসাধনরতা 
যৌবনময়শ রাজকুমারশর কথ ভাবতে থাকে সেনাপাত। তার ভ্রকুটি কুটিল 
ললাটের বাঁলরেখায় ওজ্ঠেব কোণে বক্ত হয়ে মদূ ক্র হাস ফুটে ওঠে । হোলি 
উৎসব সমাপন করে মৃগয়াভিলাষে শ্রেচ্চ সঙ্গাথদের 'নয়ে বনগমন করবেন রাজা 
ম-সংহদেব । সেই সুযোগে প্রতাপনারায়ণের সৈন্যবাহনগ অতাঁকতৈ বিনা বাধায় 
আক্রমণ করবে প্রাসাদ দুর্গ । প্রাসাদরক্ষীদের আর্তনাদে আর হাহাকারে 
রহস্যময় হয়ে উঠবে প্রদ্বায়পহরের রাজগৃহ ॥ এইখানে এই বাতায়নে দাঁড়য়ে সেই 
আর্তনাদ শুনবে বংসারী । অবশেষে শোঁণিতে ও দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রাসাদদহর্গের 
আঁলন্দ পার হয়ে রাজকুমার চন্দ্রের শয়নকক্ষে এসে দাঁড়াবে কংসার । একটিমান্ 
ইণঙ্গতে তার নিজস্ব সৈন্যবাহনী প্রাসাদদ:গর জাধকার করবে । হঠাত আপন 
মনেই হেসে ওঠে রাজসেনাপাঁতি । 


সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে । রাজপথের আলোকচ্ব্বল বিপণীশ্রেণী ব্রত পদে পার 
হয়ে যাচ্ছে এক আগন্তুক । অবশেষে পুরদ্বার পার হয়ে নগরীর প্রাচ্তে 
ক্ষীণ স্লোতাঁস্বনীর সাল্লকটে এসে দাঁড়ায় সে। পরপারে নবোদগত ফিশলয়ে 
সমাকশর্ণ তরুরাজর অন্তরালে তার অশ্ব বাঁধা ছিল। অঞ্জাল ভরে জলপান 
কয়ে তৃষ্ণা দূর করে স্রোতাস্বনী পার হয়ে অশ্বের কাছে এসে নিশ্চিন্ত হয় 
আগন্তুক । 

যোতাবহার এখান থেকে চার যোজন পথ । 

এই আগন্তুককেই সেনাপাঁত কংসারীর ভবন থেকে চুপসারে বের হতে 
দেখোছল কঙ্করীী প্রমদা। আজ সায়াহে পজ্পকাননে সেনাপাঁতির অনুরোধেই 
পা্পস্তবক দিয়ে এসেছিল সে রাজকুমারী চন্দ্রের হাতে । নিরপরাধনী প্রমদার 
অগোচরে এ স্তবকের মধ্যে একটি 'লীপকা গ্রাথত করে দেওয়া হয়েছে । প্রিয় 
সহচর রাজনান্দনী চন্দ্রকুমারবর কাছে তিরস্কৃত হয়ে আঁভমানক্ষুব্ধা প্রমদা 
সেনাপাতি ভবনে আসছিল এই ঘ্বণ্য কৃত্বের জন্য অন্তত একটা প্রতিবাদ করে হালকা 
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হওয়ার জন্য । কিন্তু অপারাঁচত মুখ আগন্তুকের ত্রস্ত পদসণ্গার প্রমদাকে 
সান্দপ্ধ করে তোলে । সন্দেহ দোলায় দুলতে দৃলতে প্রাসাদে সখা চন্দ্রকুমারীর 
কাছেই ফিরে আসে প্রমদা । 

--বোধহয় কোন গভনর নতুন ষড়যন্ত্র সচিত হচ্ছে রাজপাত্রী । 

বিরন্তভাবে ভ্রুক্ষেপ করে চন্দ্রকুমারী-_আবার কোন দৃর্বাতণ নিয়ে এসোছস 
প্রমদা ? 

ক্ষমা কর সথাঁ। পুম্পস্তবকটি ভাল করে দেখে আনলে আমাকে অপরাধন? 
হতে হত না। "কল্ভু এর চেয়েও গুরৃতর এক সন্দেহ বহন করে এনেছি । 

চন্দ্রকুমারীর নয়নে ক্ষরাবস্মক়্ের ক্ষণপ্রভা চমকে ওঠে । প্রমদার এমন কণ্ঠস্বর 
জীবনে এই প্রথম শুনতে পায় রাজকুমারী । বিদ্যল্লেখার মত স্ফীরত চাণ্ল্ে 
জিজ্ঞাসা করে চন্দ্রকুমারখ | 

_াকসে সন্দেহ? 

_ সন্ধ]াগমে রাঙগসেনাপাঁত কংসারীর বাসভবন থেকে অপারাঁচিত সন্দেহভাজন 
এক সল্পস্ত আগন্তুককে বেরিয়ে যেতে দেখোছ । 

কিছুই ভেবে পায় না রাজকুমার চন্দ্ুকুমারী । স্বর্ণময় পালঙ্ক থেকে নেনে 
দাঁড়ায় রাজকুগারী । চোখের দৃষ্টি প্রমদার মুখের উপর 'নবদ্ধ করে 
প্রশ্ন করে। 

_ তোর ক মনে হয় ? 

-সবলতে সাহস হয় না সখী, তব আজ বলতে চাই সেনাপাতি কংসারী কোন 
গোপন ঘড়ষন্ত্ে লিপ্ত হয়েছে । জান না কোন সর্বনাশ সে করতে চায় । 

--তার প্রধান লক্ষ্য বোধ হয় আম? ভ্ররভাঙ্গ উদ্ধত করে প্রশ্ন করে 
চচ্দ্ুকুমারী | 

--অস্বীকার করার মত মনের জোর পাইনে । তাছাড়া--., ক্ষুদ্র একাট 
দীঘঘবাস ক্ষণকের জন্য প্রমদার বক্ষবাস কম্পিত করে আবার গোপনে মিলিয়ে 
যায়। 

__তাছাড়া 2--রাজকুমারবর ভীরু মহখে সংশয়ের ছায়া পড়ে । 

__সেনাপতি কংসারী রাজ্যলোভা । 

_-প্রমদা ! মন্্ণান্ত ধিক্লারধ্বনির মত শোন। বার রাজপদমুত্রীর কণ্ঠস্বর | 

- তোমার পিতা, আমাদের মহারাজ পূজ্যপাদ ন:াঁসংহদেবের কাছে একথা 
আবাদত নয় স্লাজকুমারী । হঠাৎ চণ্ল হয়ে ওঠে কজ্কর প্রমদা। 

--আ'ম রাজসমীণে চললাম কুমারী । 

প্রদযুয়পৃরাধপাঁত রাজা নসংহদেবের কাছে সংবাদ নিবেদনের জন্য বাস্ত- 
ভবে চলে যায় িজ্করণ প্রমদা । 


৯২ 


অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকে চন্দ্রকুমারী । তারপর ষেন উৎকর্ণ হয়ে 
বাতায়নের পাশে দাঁড়য়ে দূরান্তের বনমর্মর শুনতে থাকে । 


দুর্গফটকে যামঘোষী ঘণ্টাধবান বাজে । প্রাসাদশীর্ষে নিভতে রাজ্ফষবে 
আবত বৃহৎ একটি দারুবোদকার উপর বসোৌছিলেন রাজা নুসংহদেব ও রাজমাহষশ 
সনকা । উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে সম্মৃথে সতরণ% বুকের উপর দুই 
পক্ষের সৈন্য সামন্ত বহন করছিল । মহারাণীর পরণে ঘন লালপাড়ের প্রবাস । 
সক্ম সত্রের অবকাশ থেকে দেখা যায় বকের স্বর্ণহার দীপালোকে চিকচক: 
করছে । কর্ণকুণ্ডলে দোলায়িত মাঁণক্য । পট্বাসের অঞ্চল ভ্মলণ্ঠিত, 
খেয়াল নেই । রাজার রণাম্ব মাহষীর একটি গজকে বেম্টন করেছে । চেষ্টা 
করছেন রাণী সনকা, কি করে, কোন উপায়ে গজকে বাঁচান যায় । এমন সময় 
দ্বারপ্রান্তে এসে দেখা দিল কিজ্করণ প্রমদা । 

-ক্ষমা করুন পিতা, বিশেষ সংবাদ বহন করে এনোছ । নম কন্টে নত 
হযে আভবাদন করে প্রমদা । 

রাজা নৃঁসংহদেব ও রাণী সনকা দুজনেই প্রমদার মৃখের উপব দুজ্টি সম্প্রাসারত 
করেন । সংবাদের গুরুত্ব পারমাপ করতে চান যেন। উৎকশ্ঠিত হয়ে ওঠেন 
গপ্রয়তমা একটিমান্ন কন্যা চন্দ্রকুমারর জনা । পরক্ষণেই প্রশ্ন করেন মহারাণণ । 

_-তুই কন্যা চন্দ্রের সংবাদ সবণাগ্রে শুনিয়ে দে প্রমদা । 
জকারণ আশঙ্কায় উৎক'ণ্ঠিতা জননঈ কণ্ঠের স্বর মূদ্ধ কেপে যায়। 

_-সখী চন্দ্রকুমারীর জন্য [নিশ্চিন্ত হোন মহারাণ? । আম অন্য একটি 
সন্দেহ বহন করে এনেছি । 

শাক্তীনঃসারী দুই চক্ষু 'নশ্চন্ত হয় রাজমাহষীর । পরক্ষণেই কন্যাসমা 
প্রমদাকে ইর্জীতে কাছে ডেকে নেন । গন্ধমাখা অঞ্চলে প্রমদার ক্লান্ত মুখ মুছিয়ে 
'দয়ে সপ্পেহে জিজ্ঞাসা করেন । 

বল্‌ কি সন্দেহ, কার উপর সন্দেহ ? 

মাতৃ্পর্শে আদ্র হয়ে ওঠে আজন্ম মাতৃন্নেহাভক্ষ; প্রমদার তাষত হদয়। 
চক্ষু বাম্পাকুল হরে ওঠে । 

আবাল পাঁলতা কন্যাসমা কন্যাসহচরাঁ প্রমদার এই ভাবান্তর রাজা নাসংহদেবের 
মনযোগ আকষণ্ণ করে । কৌতুহলী হয়ে তিনিও জজ্ঞাপা করেন । 

-_-ক হয়েছে কন্যা ১ নিভয়ে নিবেদন কর । 

_বলাজসেনাপাঁত কংসারী আজ এক অন্যায় আচরণ করেছেন দিতা । আমারহ 
হাত দিয়ে একটি পৃজ্পস্তবক রাজনন্দিনী সখী চন্দ্রকুমারণর কাছে পাঠিয়োছলেন 
1তান, আম বুঝতে পারান তার মধ্যে গ্রাথত ছিল একটি পন্র। 


৯৩ 


কুশ্ঠিত প্রমদা দুই অধরের ভীত গোপন করতে চেষ্টা করে। 

দীপাধারে জলে তৈল দীপ । রাজার চোখ জহলে। 

--তারপর ! সংষত দংঢস্বরে আবার প্রশ্ন করেন--রাজা ! বাণাবদ্ধা হরিণর 
মত যল্তরান্ত প্রমদার দুই চক্ষ; ভাঁত হয়ে ওঠে । 

-আজ সন্ধায় সেনাপাত ভবনে আম প্রাতিবাদের জন্য অগ্রসর হয়োছিলাম 
1পতা, কিন্তু সেনাপাঁত ভবনের দ্বারে পেশীছিতেই সল্পস্ত এক অচেনা আগন্তুককে 
বোরয়ে যেতে দেখোছি। তার পাঁরধেয় বস্বের মধ্যে লৃকান তরবারির উজ্জ্বল 
অগ্রভাগ আমার লক্ষ্যে এসেছে পিতা । এক 'নশ্বাসে বার্তা নিবেদন করে যেন 
[নজ অপরাধ স্ধালন করে প্রমদা । 

ধীরে উঠে এলেন রাজা, হাত বাড়িয়ে প্রমদার মাথা স্পশ' করলেন । 

--মামাদের অকল্যাণ ভয়ে ভাঁত হয়েছ কন্যা ?-_-সপ্েহে প্রশ্ন করেন 
রাজ্জা। 

হ্যাঁ পিতা,--উফ সলিল ধারায় আগ্লুত হয় প্রমদার নয়ন । 

_-শান্ত হও । ভয় নেই, তোমারও কোন অপরাধ হয় নি। মুল্যবান 
বাতণ এনেছ কন্যা ; যাও তোমার সখা চন্দ্রকুমারীর কাছে যাও । বিশ্রাম কর! 

রাজাদেশে মরালনর মত উৎফলুল্লা প্রমদা চলে যায় প্রাসাদশীষ থেকে রাজ কুমার+ 
চন্দ্রের কক্ষাতিমূখে | 

দারুবোদকার উপর আবার এসে বসলেন রাজা নৃসিংহদেব 1-_কি ইচ্ছে হয় 
জান রাণী? খানিক থেমে আবার বলেন ।--ইচ্ছে হয় মুক্ত তরবারি হাতে 
এখনই গয়ে কংসারণীর ঘাড় থেকে মাথাটা নাময়ে দিই । 

-না রাজা । আপাঁন চণ্চল হবেন না। উত্তেজনায় আপনার সর্বাঙ্গ 
কাঁপছে । উত্তেজনার বশবতাঁ হয়ে কিছু করা অনাচিত রাজা । উপাসকার 
সত দ্িগ্ধ শোনা বায় মাহষীর কণ্ঠস্বর | 

মর হাসেন রাজা 1 ইচ্ছে করলেই সব ইচ্ছে পূণ“ করা যায় না রাণী । আমার 
প্রায় সমস্ত সৈনাই রয়েছে সেনাপাতি কংসারীর অধীনে । হঠাৎ যাঁদ।-_, 
রাজার দুই চক্ষুর দৃম্টি সৃতীক্ষয সায়কের মত রাজ্যসীমা পার হয়ে দিগ-বলয়ে 
চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের শূনাতা ভেদ করে ছুটতে থাকে । 

-উদ্ধেগ দমন করুন রাজা । চিন্তা পরিহার করন, সব ঠিক হয়ে যাবে। 
রাণীর বুকের ভিতর নিঃম্বাসবায়; ভীরু বেদনায় কেপে ওঠে । 

প্রশস্ত দারুবোদকায় রাজা মাথা এাঁলয়ে দিলেন রাণীর কোমল জানতে | 
বললেন, তোমার হাতখাঁন আমার কপালে রাখ রাগী । 

হাতের পরশে রাণী সনকা অনুভব করেন রাজার বিস্তৃত ললাটে শরাপমূহ 


স্কশত হয়ে উঠেছে 1 কপাল ঈবৎ তপ্ত। 


৯১৪ 


সঃ মং রং 

মধ্যরাতের ঘুমন্ত রাজপ্রাসাদ । শয়নকক্ষের স্বর্ণময় পালক্ষের বিলাসী 
সুখশষ্যা থেকে উঠে এলেন রাজা ন:সংহদেব । অন্তঃপুর আতিক্রম করে বাহদেখে 
যাওয়ার দ্ারে উপনাীত হতেই চারজন প্রহরী এতরাত্রে মহারাজকে দেখে হতবাক 
হয়ে গিয়োছেল । পরক্ষণেই নত হয়ে আঁভবাদন করে দ্বার খুলে দিল। রাজা 
নীসংহদেব দৃর্গফটকে এসে দাঁড়ালেন । রান্র নৈঃশহ্দে প্রাসাদের রক্ষণদল্‌ 
সচাঁকত হয়ে উঠলো, তারা মনে করেছিল স্বয়ং মহারাজ আজ বুঝি পাঁরদর্শনে 
বেরিয়েছেন । 

যামঘোষী ঘণ্টা, ফটকশীর্ষে মধ্যযাম ঘোষণা করল। মহারাজের জনৈক 
গাঞবচর আদেশ পালনের জন্য ধাজু হয়ে মহারাজের সম্মূথে আভবাদন করে 
দাঁড়ালেন । দর্গফটক পারক্রমা করে কানাই সায়রের সান্নকটে কারাপ্রাচীরের 
সম্মুখ দিয়ে হেটে গেলেন রাজা । কারা প্রহরাগণ মুন্ত খঞ্জর কিবন্ধ করে 
সসদ্ভুমে অভিবাদন করল । মহারাজের দুইজন পাশ্বচর এবং দুইজন দেহরক্ষণ 
দরে দূরে মহারাজকে অনুসরণ করছিল । 'িনশাবসানের এখন অনেক বাক। 
উদ্যানের কোকল কজন বন্ধ করেছে । প্রাসাদে, কারাকক্ষে, দগফটকে রাজভবনের 
মন্দুঞপায় তৈলদীপের আলোকশিখার চাগ্চল ছাড়া আর কোন চাণুল্য কোথাও 
1ছল না। 

প্রাসাদে £ফরে এলেন রাজা নৃসিংহদেব কিন্তু অনভব করেন মনের গভীরে 
একখগ্ড গবষন্ন মেঘের মত স্তন্ধ দীর্ঘশ্বাস কেন কিসের জন] বুঝতে চেষ্টা করেন, 
কল্তু বুঝতে পারেন না। ধারে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি । গদ্ধাবারের 
সৌগন্ধ কক্ষ আমোদত করছে । অনেকক্ষণ প.বেই ঘৃম ভেঙে ণিয়োছিল রাণী 
সনকার । শধ্যাতলে রাঙ্জাকে দেখতে না পেয়ে দ্বারপাল-এর কাছে খোঁজ নিয়ে 
রাজার বাঁহর্গমনের সংবাদ জানতে পারেন মহারাণী ॥। িম্তু কাণ অনুধাবন করতে 
পারেন না, 'বস্ময়াবন্ট হন, দায়তবাহহাবচ্যুতা রাণস বেদনার্ত বিরহাত* নয়নে বাতায়নে 
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়ে থাকেন, আললায়ত কেশদাম পিঠ ছাপিয়ে নিতদ্বে নেমেছে । 
রাজা তার পাম্বে এসে দাঁড়ান । তাঁর দক্ষিণকর রাণীর নরম নধর পিঠে সম্গালন 
করেন । বাম্পরদ্ধ কণ্ঠে কোন কথা বলতে পারেন না রাণী সনকা। শুধু নিরবে 
রাজার 'বস্তৃত বক্ষে মূখ ডাবয়ে দেন, তাঁর শুভ্র গগুদেশে চুদ্বন করেন রাজা । 
প্রাসাদের বাইয়ে রাজঞোদ্যানের পল্লাবত দ্রুমবাহ্‌ হতে পাঁতমঞ্জরীর পঃঞ্জ লুটিয়ে 
পড়ে নধচে ধারলীর বকে । 

ক সু সঃ 

মল্মীসভার জরুরী বৈঠক আহবান করলেন রাজা ন:সিংহদেব । মন্মীরা, 

প্রধান সেনাপাঁত কংসার ও অন্যান্য প্রধান অমাত্যপ্ণথ জর্‌রধ আহ্বান পেয়ে ঘুস্ত 


উপচ্ছিত হলেন । রাজার একান্ত সচীব বীরযোদ্ধা ভাস্কর সিংহ মনে মনে রাজার 
এই ঝাঁটাত সভা আহ্বানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে চেম্টা করছিলেন । সরল 
প্রাণ, প্রজানুরাগি রাজা নৃসিংহদেবের জন্য চিল্তিত হচ্ছিলেন ভাস্কর সিংহ । মনে 
মনে প্রার্থনা করাছিলেন তান, রাজা যেন দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে শান্তধর 
সেনানায়কদের সন্দেহভাজন না হয়ে ওঠেন 

সভার মধ্যমাঁণ রাজা নহসংদেবকে যেন চিন্তাগ্রস্ত দেখায়, 'কন্তু তন চ্ছির 
অচল । স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সমবেত রাজপ্রাতিনদের সম্বোধন করে রাজা 
বললেন ।__হোঁলউৎসব, ম-গয়াভিধান এবং তৎপূর্কে প্রজাপুঞজ ও সেনাবাহিনী 
পারদর্শন ইত্যাদি কর্মসচী আলোচনার জন্য আপনাদের আহ্বান করেছি । 
আলোচনান্তে আপনাদের মূলাবান "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন । 

--প্রদ্যনপ্রাধিপাতি মহারাজ নসংহদেবের জয় হোক ।*-সমবেত স্বর 
ধ্বনিত হয়ে সভাচ্ছলের মর্ধাদা বাদ্ধি করল । নানা প্রকার প্রশ্ন ও আলোচনা 
চলতে লাগলো । িংহাসনে আসীন রাজা ন:সংহদেবের দুই পাণ্বে দুইজন 
চামরবাাহন নটীর হাতের স্বর্ণদণ্ড চামরের নীরব আন্দোলনে সভাগৃহের ফেনশবভ্র 
দুকৃল-বাসের প্রান্ত থর থর কাঁপছে । ধরে 'নাঁদন্ট আসনের সম্মৃথে উঠে দাঁড়ালেন 
সেনাপাঁতি কংসারী ॥। 'িনয়াবনত হয়ে মহারাজকে আভবাদন করে 'িনীতস্বরে 
বললেন । 

_ মহারাজ সুৃববেচক । আমার প্রাত তাঁর অসীম শ্লেহ, সেই স্নেহের দাম 
ধদোতে সব্্ষণ আমাকে রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ চন্তায় কাটাতে হয় । সেনা- 
বাহনখই হল রাজ্োর শান্তর প্রধান উৎস আর সেই সৈনাপত্য শুধু সাহস ও শান্ত 
থাকলেই করা যায়না তার সঙ্গো চাই বাদ্ধর সংমিশ্রণ । তাই আমার পক্ষ থেকে 
মহারাজকে 'নশ্চন্ত করে এই কথাই বলতে চাই ষে আগত হোলি-উংসব ও 
মৃগয়াভিযানের জন্য আয়োজন করুন । রাজের তাবৎ হিতাহিতের ভার নিয়ে 
আম অতন্দ্র প্রহরায় থাকব । মহারাজ নিশ্চষ্ত মনে প্রমোদ বিহার করুন । 
আম বেচে থাকতে রাজ্যের কোন অমঙ্জাল হবে না । পুনরায় অভিবাদন করে 
উপবেশন করলেন সেনাপাঁতি কংসারাঁ । 

মহারাজ নৃসংহদেব নীরবতা অবলম্বন করেন । হয়তো সেনাপাতর উন্তিগাল 
অনৃধাবন করতে সচেন্ট হন । পরমহূতেই তীন বেন কাকে সন্ধান করেন চোখের 
দ:জ্টিচালনায় । যাঁকে চাইছেন তাঁকে দেখে পাঁরত.প্তির হাসির সঙ্গে বললেন । 

একান্ত সচশব ভাস্কর সিংহ, তুমি এক সপ্তাহকাল আমার সমস্ত 
প্রজাপৃঞ্জের সুখ দুঃখের সংবাদ গ্রহণ কর। সামন্ত নৃপতিগ্ণণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে সম্‌ুদায় বিবরণ রাজসভায় জ্ঞাপন করবে । 

সম্দ্রমে নত হয়ে আভবাদন করে ভাস্করাঁসংহ । নির্দেশ দান স্হাঁগত রেখে 


৯৬ 


কি ষেন ভাবতে থাকেন রাজা নহসিংহদেব চোখের দম্টি ঘারয়ে আবাদ সরব 
হলেন তান । 

_মহামন্তরী, আপাঁন হোলি উৎসব এবং ম:গয়াভিযানের সমস্ত আয়োজন 
করুন । 

রাজপুরীতে দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজে । মহারাজ নৃসিংহদে সভা ভঙ্গা বরে 
গাত্রোথান করলেন ॥ সভার পাত্র অমাতা সভাসদগণ সকলেই রাআকে আভিবাদন 
করে বিদায় নিল । 

প্রাসাদের 'বরাম মান্দরে গিয়ে রাজা কেতকী-সুরাভিত জছে ম্লান করলেন । 
পালজ্কে উ পবেশন করলে গকঙ্করীরা কক্ষে অগ.রবাতি জ্বালিয়ে দিল। বিও্করখ 
প্রমদা প্রাতাঁদনের মত স্বর্ণ রেকাবতে স্ামন্ট ফল সাজয়ে এনে পানঞ্কের পাশে 
দার«পশীঠিকার উপর স্থাপন করে । রেকাব থেকে কয়েক টত্করো ফল তুলে মুখে 
দেন রাজা । 

কয়েকটি দ্রাক্ষা । 

আহার করতে করতে প্রমদার দকে চোখ তুললেন ॥ 

__কন্যা চন্দ্রকুমারশর খাওয়া হয়েছে 2 

না শিতা ! অন্য সকলের মত মহারাজের আহাসান্তে আহার করেন সখ 
চন্দ্রকুমারী ।-_-নত নম কণ্ঠে উত্তর দেয় কিজ্করা প্রমদা । 

পূণশশীর প্রভার মত পূর্ণ এক তৃষ্তির জ্যোতঘ়া রাজার প্রীত নয়নের 
নবলিমায় উদ্তাসত হয়ে ওঠে । 

এমন সমন মহারাদার আদেশক্রমে বশ্রানাগারের দ্বারে মদুপায়ে একান্ত সচগব 
ভাস্কর ?সংহ এসে দাঁড়াল । 

মহারাজের ইঙ্গিত পেয়ে দ্বার ছেড়ে দাঁড়াল দ্বারপাল ॥ মহারাজকে অভিবাদন 
কারে সোঙ্গা হয়ে দাঁড়ালেন ভাস্কর সিংহ ॥ মহারাজ সকলকে চলে যেতে বলে 
ভাস্কর ?সংহকে পদ্লক্কেন্র পাশে মহারাদের সম্মুখে একটি দারুবেদিকায় বসতে 
বললেন ॥। ভাস্কর সিংহ নমুহাজ্ঞমাঘ মহারাজের সম্মূথে উপবেশন করলেন । 

গৃহের নৌগ্ন্ধ বাতাসে ছুটোছ.ট করাছিল ॥ 

_--আঙজজকের সভা পধশালোচনা করে কিছ বুঝতে পারলে ভাস্কর ।- 
আলোওনায় উৎসুক মহারাজ । 

_-মহারাজ সেনাপাতি কংসারীর আত বিনয় এবং কথার মধ্য গিয়ে সৈন) 
শান্তর উল্লেখ আপনার লক্ষে এসেছে কনা--- 

ভাস্করের বক্ধব্য শেষ হ'ল না ॥ মস্তক আন্দোলিত ক'রে সমথকের ভঙ্গাগতে 
রাজা বললেন । ্‌ 

_সংন্দর। ঠিক এই কথাটাই আম "চন্তা করেছি; তাছাড়া কয়েক জন 


১৭ 
ত.ফা-- 


অমাতা কোন বন্তব্য রাখলো না। সেনাপাঁতির চোখে চোখ রেখে তারা নিশ্চুপ 
বসেছিল । আমার মনে হয় পৃবাহেই কংসারশী এদের দশীক্ষত করেছে । 

_-হ]ঁ মহারাজ এ বিষয়ে আম নিশ্চিন্ত কেন না হাতিপৃবেই চরমখে আপনি 
অবগত লয়েছেন সেনাপাতর ভবনে এরা মিলিত হয়োছল । 

--শোন ভাস্কর । বিগত সন্ধায় সেনাপতি ভবন থেকে চাঁপসারে এক অচেন্য 
আগ্ন্তুককে বাহর্গমন করতে দেখা গেছে । আমি ভ্ানতে চাই কে সেই আগন্তুক 2 
কোথা থেকে 2 কার কাছ থেকে সেনাপাঁতি ভ.নে এসোছল ? কিতার উদ্দশ্য ? 

মহারাজ নাাসংহদেব পাল্গক থেকে উঠে দাঁড়ালেন । তাঁর ঘ্লানাসন্ত দেহ 
সন্দর, পাবকের মত শ:6শহভ্র দেখাচ্ছিল । 

সং্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান ভাস্কর সিংহ । 

- হ্যাঁ আর একটা কথা । কনা প্রমদার কাছে তুমি ক কিছ জেনেছ £ 
অনুসান্ধংসু রাঞ্জার কণ্ঠস্বর । 

হঠাৎ উদ্দী্ত আলোকের মত অদ্ভুত এক রান্তম আভায় ভরে ওঠে ভাস্করের 
মুখ । যেন বহুদূরে এক বাড়বানলের দ্াতি জবলছে আর ভাস্করের মুখে তার 
প্রাতিচ্ছায়া পড়েছে । তাঁর নয়নের প্রচ্ছায়ে 'ল্পগ্ধত্ণো বঙ্জলিত আখ রজত 
অধর, কেফ়ুর-কিঙ্কিণী-কাণ্নীভৃষতা প্রমদার মৃত মূর্ত হায়ে সমস্ত চেতনাকে 
আচ্ছন্ন করে দাঁড়ায় । 

_-ভাস্কর 1 প্রিগ্ক স্বরে আহবান করেন রাজা । 

চমকে ওঠেন ভাস্কর সিংহ । মোহকুহেলিকার আড়াল থেকে হঠাৎ যেন 
বোরয়ে আসে তার মন। 

-_ক্ষমা করুন মহারাজ । আম হঠাৎ আত্মীবস্মৃত হয়েছিলাম, না মহারাজ । 
ধিঙ্করখ প্রমদার কাছ থেকে আমি কিছ শব্নি নি। 

মৃদ্হাস্যে পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার চঞ্দ্রুর মত চোখ তুলে তাকান মহারাজা, 
বলেন--- 

-প্রমদা প্রদ্য্মপুরের রাজগৃহে কন্যাসমা ভাস্কর । সে রাজকুমার 
চন্দ্রকুমারশীর সহচরশী । িজ্কবী বলে তাকে ছোট করে দেখো না । আম জানতে 
চাই কতাঁদন তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ান ? 

-_পক্ষকাল ।-যোবনান্বিত দুই স্বপ্লাল; চোখ নত করেন ভাস্কর সিংহ | 

--টস ক! 

হঠাৎ চণল হয়ে ওঠে রাজা নাসংহদ্বের বক্ষের নিশ্বাস তার হাতে অদৃশ্য 
বেণৃন্যম্ঠি যেন থর থর ক'রে কেপে উঠে 'বিদ্রপের অগ্টহা-স্য চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে 
ভাস্করের ?পঠের উপর ॥ বাম্পার্দ হয়ে ওঠে ভাস্কর সিংহের দুই চক্ষু ॥ এই 
এশববর্ধবান 1পতৃত্বদয়ের খোঁজ জানে না রাজ/লোভি কৃতপ্ের দল। কে বলে 


৯১৮ 


রাজা লাসংহদেব দুর্বল কে বলে রাজা নৃসংহদের অচতুর ? কে বলে রাজা 
নসিংহদেব হৃদয়হশন ? 

উন্মুস্ত বিস্ফাঁরত হুদয় ভাস্কর ?সংহ প্রণয়ীববস নয়ন তুলে রাজার প্রশ্নাকূল 
লয়নের দিকে বারেকের জনা তাকায় । মুগ্ধ স্বরে বলে। 

-আপাঁন শুধু প্রদ্বমপূরের মহারাজ নন । আমাদের সকল প্রাণের 
'পতা-- ।-_-নত হয়ে রাজার পদস্পশ' ক'রে প্রণাম করেন ভাস্কর সিংহ । 


রাজোদ্যানে কানাই সায়রের তে এসে দাঁড়াষ ভাস্কর সংহ 1 সন্ধ্যারাগে 
বাঁজত হয়ে আছে দব্যগন্ধ চম্পক' মৃদ্ব সমীবণে বিহ্বল ব্নবায়। পুষ্প চয়ন 
করছে প্রমদা । মালা রচনা সমাপ্ত হয়েছে । নিকটে এসে দাঁড়ায় প্রমদার 
প্রোমক ভাস্কর । সেই মৃহূতে সকল আভমান গহন করে প্রমদার অন্তরে এক 
নবোষার অরুণত বহবলতা সন্টাপত হয় । বিদল্লেখার মত স্কাাবত লাস্যে 
চগ্গীলত হয়ে ওঠে প্রমদার দেহলল্লীর | ভাস্কর সিংহের সতৃষ দুই বাহুর 
আঁলিঙ্গানে আত্মসম পণ কবে প্রমপা । প্রণয় সঙ্গাতের শৃচিতা অনুরাগের পরাগের 
মত প্রমদার অশ্রংপ্রবাহে সন্ত হয়। 

_-কোথায় ! কোথায় ছিলে এতাঁদন ? 

ভাস্করের তৃষার্ত বাম বাহ্‌র মধ্যে প্রমদার বরতনু খর থর কাঁপে । তাঁর 
1সতচল্দনে 'িন্ত সহকার কিশলয়ের মত দ'্টি ওঞ্ঠ, প্রমদার কম্পিত অধরের বাণী 
গুঞ্জরণ স্তব্ধ করে দেয় । 

রাঙ্গোদ্যানের নকুজজে প্রচ্ছদ এক তরুঙলে বসে সমস্ত ঘটনা ধিবৃত করে 
প্রধদা কন্তু সেই অপাবাচিত আগন্তুকের অবগনবের চিন্ত আর সেনাপতি-ভবন 
থেকে রাজধানীর বিপণী শ্রেণীর দিকে চলে যাওয়ার তথ্যটুকু ছাড়া আর কিছুই 
ধনবেদন করতে পারে না প্রযদা । 

রাজনিকেতনে আলো জবালে বাতিদার, সেইদিকে তাকিনে সন্প্স্ত হয়ে ওঠে 
প্রমদা । রাজরোষের কল্পনা তার নম নয়ন নিম্পুভ হয় । 

- আম মাই । দৃধণসন হতে উঠে দাঁড়ায় প্রমদা । 

-কেন 2 কিসের ভয় প্রমদা ? জ্ঞানতে চায় ভাস্বর সিংহ । 

_-এই গোপন অভিসার রাজরোষের কারণ হ'তে পারে ভাস্কর । দগ্ুপক্ 
বহষ্গার মত বেদনাত* তার কণ্ঠস্বর । 


রঃ 
হেসে ওঠেন ভাস্কর- সন্দেহ দুরে রাখ প্রথদা । তুমি জাননা রাজা নহাসংহদেবের 
হদয়ের গভীরে লুকিয়ে আছে এক পিতার প্রাণ । পক্ষকাল রাজকাজে ব্যস্ত থেকে 
তোমার কাছে আঁসনি বলে আক্ত আমাকে তিরস্কার করেছিলেন তিনি । 
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_মহারাজ ! বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয় প্রমদা । 

- হ্যা স্বয়ং মহারাজ নৃসিংহদেব । শুধু তাই নয় শুনে আশ্চর্য হবে 
যে তিন আমাদের সকল সংবাদ পূব হতেই অবগত আছেন । তোমার আমার 
বক্ষোজবাসনা অঃুততঃ রাজরোষে ধ্জিলখন্ঠিত হবে না কখন । 

--ঁক বলছ ভাস্কর ! অভাবত 'বস্ময়ে নম হয়ে যায় প্রমদার দ্‌ন্টি। 

--হ] প্রমদা। তাঁর সম্মেহ শাসন আমাকে আগ নতুন করে নিয়ে 1দয়েছে তাঁকে । 

--তিনি পিতা, তান আশীর্বাদক ।- প্রমদার দম্টতে এক অমেয় শ্রদ্ধার 
সুষমা আভনব এক মাঁদরতায় আঞও নাবড় হয়ে ওঠে। 

_- ঠিক বলেছ প্রমদা, অপরের জীবনে সুখ ও কল্যাণ আহবান বরে ফে বাণ, 
সেই বাণাই তো আশাবথণী ॥ 

রাঞ্জোদ্যানে পন্পতরুতলে দাঁড়িয়ে প্রমদার নয়ন এক অপাঁথব জ্যোত্ঘার 
হযে" পুলাঁকত হয়। শশ্রদ্ধ বিস্ময়ে, সশ্রদ্ধ মুগ্ধতায় একটি মাত বাকা উচ্চারণ 
করতে পারে প্রমদা । 

--ভাসকর, আম আনান্দত । 


ফোতাঁবহারের সন্বিকটস্ত প্রান্তর । 

মাথার উপর কালচক্রে ধাবতা অতীন্দ্রতা চন্দ্রিমা । নশচে দিগন্তাবস্তৃত 
প্রান্তর নিঝ,ম । এক অশ্বারোহী সেই প্রান্তরের বুক চিরে ধাবিত হণ্ছল ! 
সবথঙ্গ ঘামে ভেজা ॥। কান্তিতে তার চোখের নখচে গভীর কালো হং। দিশবাস 
প্রবাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ক্ষত দিয়ে গল গল ক'রে বশত বেরহয়ে 
আসছে । হাত দিয়ে সে চেপে ধরে আছে তার ক্ষতস্থান। দাঁতে দাঁত চেপে 
সে শেন আটকে রেখেছে তার প্রাণবায় । আনম্বর পা পড়ছে তালে তালে। 
তখবর বেগে ছুটছে অ*্ব। অশ্বারোহী যোতবিহার হেকে ছন্টে যাচ্ছে 
প্রদ্যম্রশুরে রাঙঈ্সান্নগনে ॥ দহণ্টি বেশীণ্র চলছে না অশ্বারোহীর, ঝাপসা 
হয়ে আসছে ॥ পেটের ভেঙর থেকে বমন্চ্ছা মুচড়ে উঠছে বন্টনালঈর মধ্যে । 
প্রান্তর আতরূম বরে গ্রাম্য সরু পথরেখার উপর এসে পড়ল ধাবমান অশ্ব । ক্রমে 
গ্রামাভ্যন্তরে অ*বক্ষুরধবান প্রাতধ্বাদ্ত হয়ে উঠলো । 

লাউগ্রাম। 

পশ্চিম প্রান্তে বনভূমির মধ্যে তীরন্দাজ অনুচরদের নিয়ে অনুশীলন সমাপ্ত 
করে গ্রামপথেই ফিরে আসাছলেন রঘুনাথ । 

হঠাৎ মনুষ্য সমাগমে চগ্ল হয়ে উঠলো ধাবমান অধ্ব। পরমূহতেই 
মুখের রঙ্জুর টানে মস্তক দাঁক্ষণাভিম্ীখ করে প্রচণ্ড হেুষাধবনি সহকারে 
সম্মুখের দুইপদ উধর্বায়ত ক'রে নিশ্চল হয়ে গেল ধাবমান অব । 
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লক্ষ্য করলেন রঘংহনাথ অশ্বপঙ্ঠে আহত জনৈক ব্যাস্ত 'নব্ণক স্তথ্ধতায় 
তারই 'দকে চেয়ে আছে। দ্রুত সাহাযা 'দয়ে অশ্বপৃঙ্ঞ থেকে আগন্তুককে 
নাঁময়ে নলেন তান । তাঁর মল্্রপন্শ দ.ই বাহ্‌ অনায়াসে আহত ব্যান্তুকে বহন 
করে পাঁথপান্বেই দূর্যামজবীর উপর শইয়ে দিল। ব্চালিতি নিঃশবাসের 
আলোড়ন দমন করতে তেত্টা করল আগন্তুক। অবশেষে ধমনীর প্রাতি 
শোণিতকণা জ্রোর করে মুখের উপর টেনে আনতে চাইল আগন্তুক । কি যেন 
বলতে চায় । তার মুখমণ্ডলের উপর ঝঃকে পড়েন রঘুনাথ । 

বিশ্বাস কর, শীত্র বল ক বলতে চাও ।-াস্ছির দান্ট রঘুনাথ মনে মনে 
চল হয়ে ওঠেন । 

অনেক কণ  নঃশব্দ থেকে যেন উৎকণ হয়ে দ্‌রান্তের স্বর অনধ্ধারন ঝরতে 
চেত্টা কবে মৃত্যুপথযাতী । 

_-শুনতে পাচ্ছ? রঘুলাথ আহতের বক্ষে হাত রাখেন । 

-কে তুম 2 আবার প্রশ্ন করেন রঘুনাথ | 

_গপ্তর ॥ মৃদস্বরে উচ্চারণ করে আগন্তুক । 

_-কার 2 ত্রাঙগা নাসংহদেবের 2 প্রশ্ন করেন রঘনাথ | 

ওপর নঈচে মৃদু মস্তক সণ্ালন ক'রে সম্মাত জানার আগন্ডুক ধীরে ধরে 
"স শব্দ উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে। কাঁশ্পত হাতে পোষাকের ভিতর থেকে 
ভামুপত্র নামত রাদ্রনামাঙ্কিত একটি পাঁর5য় ফলক বের করে দেয় আগন্তুক । 

তার চোখের দুযাত ক্রমশঃ নম্পুভ হয়ে আসে । 

_-যোতাঁবহার রাজার চর !'--আবার সামলে নিতে চেষ্টা করে সে । 

পুনরায় তার স্বর শোনা যায় । 

_-সেনাপাতি কংপারীর বাসভবন থেকে পিছ নিয়েছিলাম । 

এবাসকস্ট রোধ করতে চেক্টা করে আগন্তুক, খানক থেমে আবার বলতে 
চেষ্টা করে। 

-ব্রাজা নালংহদেবের বিরুদ্ধে নদোহ ঘোষণা করবে প্রতাপনারায়ণ । 

সেবাপাঁত কংলারী পিছনে থাকবে 1- 

এক £নঃ*বাসে দ্রুত বলে মৃতাপথযাত । 

রঘুনাথের একগ্রন অনুচর একটি পাত্রে জল নিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে কিন্তু 
বঘংনাথ জলপান করতে দেন না মৃত্যুপথবাত্রীকে । উৎকর্ণ হয়ে আহত ব্যান্তটির 
কথা শুনতে চান তান । ৃ 

--্বল আর কি বলবার আছে 2 রঘনাথের ম.খমণ্ডল রন্তবঞ্জিত হয়ে ওঠে । 

মৃত্যপথঘান্তীর মুখমণ্ডল সাদা হযে আসছে । কোন মতে নিজেকে সামলাতে 
চাইল আগন্তুক । আবার তার ক্ষণস্বর শোনা গেল-_ 
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সচান্তি 1--যন্তণান্ত হয়ে ওঠে আহতের মুখ । খানিক থেমে আবার বলে ॥ 

--কংসারণর সঙ্গে চুন্তিপত্রে সই করিয়ে নিয়ে গেছে যোতাবহারশ দৃত গণপতি 
সিংহ ।--বল্ত্রণান্ত চোখ স্ফটিক শিলার,মত 1নস্পন্দ হয়ে স্থির হয়ে রইল । কেবল 
সেই বিষন্ন সন্ধ্যার আলোকে ক্ষণকের মত তার ষ্ঠ প্রকাম্পত হতে থাকে । 
এবার জল দেন রঘুনাথ ॥ সংদুঃসহ আগ্রহে চণ্চল জিহবা জল গলধঃকরণ করবার 
আগেই কণ্ঠনালী রংদ্ধ হল । বকের দীঘশ্বাস মুক্ত করেন রঘুনাথ । শুহ্ক 
কঠোর অথচ ব্যাথত দান্ট তুলে সার্থীদের হতভাগোর দেহ গোপনে বনমধ্যে সমণাহচ্ছ 
করতে বললেন । তারি একজন সহচর মৃতের অশ্বটির মুখরচ্জু ধরে তখনও 
টহল 'দাঁচ্ছল ॥ ধীরে ধরে স্বাভাবিক হয়ে আঙসাছল অশ্বের হৃঘাপণ্ডের গাঁত। 
অবধারিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা নিয়েছে রঘুনাথের সহচর ॥ 

রঘ*নাথের আর একজন সহচর দৃর্ধর্ যোদ্ধা অঞ্গাদ রায়কে নিভূতে আহ্বান 
করে কর্তব্য শ্ির করলেন রঘুনাথ ! মৃতদেহ সমাধস্ছ করার দায়ত্ব যাদের 
উপর দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাতরেকে আর সবাইকে গৃহে ফিরে যেতে বললেন 
রঘুনাথ । | 

মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল অনে।রা। 

কিছংক্ষণের মধ্যেই দ্ঁটি তেজস্বশী অশ্ব 'নয়ে রঘুনাথের কাছে এসে দাঁড়াল 
অঙ্গাদ । 

সময় নত্ট করলেন না রঘুনাথ । পাঁরকম্পনা আর একবার বাাঝয়ে দিয়ে 
অশ্বের মুখে রঙ্জু সংযোঁঞজজত করে প্রস্তুত হলেন দুইজন । পরমুহৃতেই 
অশ্বার্ঢ় হয়ে দুইঞ্জন দৃইদিকে ধাবত হলেন । রবঘঃনাথের অব বনভামির মধ্য 
'দয়ে রাজধানখর 'দকে হটে চলে । 

অঙ্গাদ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ তিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দিল । প্রদ্বগ্নপৃরাধপাতি 
রাজা নৃসংহদেবের অধীনচ্ছ যোতাবিহার এখান থেকে চারযোজন পথ । 

[ধাতাঁবহার নামটা বার বার মনে মনে আগুড়াতে থাকে অঙ্ঞাদ । আরও এক 
ক্রোশ পথ আতিক্রম করতে হবে? অতঈব সামান্য । সারাদনের বৌদ্রালোকেহ 
দহন জহালার পর '্প্ধ হয়ে গিয়েছে ফাজগুন সন্ধ্যার সমখর 1 

জ্যোংঘালোকে পুলাঁকত যোতাবহারের রূপ । সুদৃশ্য অট্রালকা এখানে- 
ওখানে । রাজবাঁড়র দকে গেল না অঙ্জাদ। ধারে নগরীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে 
একটি 'বপণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায় । তৈলদীপে আলোকিত পান্থশালার মত 
ক্ষুদ্ধ একটি পুষ্প বিপণী এটি। ভিতরের দারুবোদকা থেকে একখান সদ্য গ্রাথত 
গাল্য হাতে করে এক 'বধ্‌মুখী নারী সম্মুখে এসে দাঁড়ালো । 

--শঢধুই কি মালা চাই। িলোল বল্লভসন্ধানী কটাক্ষের লিজ্ঞাসা । 

--আর কি পেতে পারি ? সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে অঙ্গাদ। 


স্‌ 


নি 


-_-আপনার প্রেমাভিলাষণীরা গৃহাভ্যক্তরে অপেক্ষারতা । আর একটি মাল 
নিশ্চয়ই চাই 2 অন্য একটি সুব্ঠভত মাল অঙ্গাদের সম্মুখে তুলে ধরে মান 
চমাঁকত হয় অঙ্গাদ ॥। বাহুবলয় বন্ধনে অনুগৃহধীতা হতে চায় বারাঙ্গানার আগ্তহীন 
ছলনা । 

--আপাঁন অহ্বপৃজ্ থেকে নেমে ভিতরে আসুন ॥ দেখে নন কাকে 
চাই 1- প্রণাঁরজনোচিত মোহ মালনীীর কণ্ঠে ঝড়ে পড়ে। একটি মোহর 
মাঁলনীর দকে এাঁগয়ে ধরে অঞ্জাদ। প্রসারিত হাতে মোহবাটি নিয়ে বিদ্বান 
হয়ে পড়ে মালিনগ কোথায় বসতে দেবে, কভাবে আপায়ন করবে বুঝতে পালে 
ঘাসে। এতক্ষণে দ্বার রক্ষক একটি তৈল চিকণ লাঠি হাতে এগিয়ে এসে আড়চোখে 
একবার অঙ্জাদের আপাদমস্তক জারপ করে নিল! সময় নম্ট করল না তঙ্জাদ, 
মার একটি মোহর ছংড়ে দিল দ্বার রক্ষকের 'দকে । রাজপুরুষঙ্গনাচত গাঙ্ভীষেণ 
আদেশের ভঙ্গীতে প্রশ্ন ছংড়ে দেয় । 

--গণপাঁত সংহকে চেন 2 

_হ] হৃজুর নিশ্চয়ই চান ॥ "তানি রাজার 'প্রয়পাত্র একজন প্রধাল কমণচারী। 
গনস্ফি শীত কণ্ঠে উত্তর দিল দ্বারশ । 

-_কেমন কক্রে চিনলে 2 িশ্বাসভাজনের মত 'নবিড শোনা বায় অঙ্জাদের 
কণ্ঠস্বর ॥ 

-তাঁন আমাদের এখানে এসে থাকেন হুজুর । 

মালিনীর দৃন্টি ব্রীড়াবনতা কিম্বা গাঁবতা ঠিক অনুমান করতে পানে না অঙ্গদ। 

সেই মুহূর্তে হব্টাচত্ত অঙ্গাদ আরো দুইটি মোহর ছতড়ে দেয় । 

_-স্‌ন্দরণ শ্রেঘ্ঠা চাই । দুখাঁন ঘর ঠিক রাখ, বন্ধ; গণপাঁতকে নিষে আজকের 
রাত এখানেই উপভোগ কব্তে চাই । আরো পাবে। বিগালতাঁচত্তা মাগিন? 
আভূমি নত হয়ে আভবাদন ববে। 

আপনারা আসুন হুজনর শ্রেষ্ঠ উপাচার প্রস্তুতি পাকবে । উৎকদুল মাদিন 
সোজা হয়ে দাঁড়ায় । 

হাঁ । অনেকদিন পরে এসোছ তাছাড়া রাতে ঠিক অনুভূত হয় না। 
ন্ধ গণপাঁতর গৃহ কোনাঁদকে 2 লীনতন্তই সাধারণভাবে প্রশ্ন করে অঙ্গাদ । 

_এধেহুজুর। দ্বার রক্ষক গদগদ চিত্তে গাগয়ে আসে । এ যে হযে, 
এঁ দ্বিতল বাঁড় । 

অঙ্গদ চেয়ে দেখল একটি প্রশস্ত চাতালের ওপারে তিন-্চাঁরটি গ্হের পল 
একটি দ্বিতল গৃহ । 

_-ঠিক আছে । আর অপেক্ষা না করে অচ্বের মুথ ঘরয়ে দিল অঙ্চাদ । 

আশাতাীতভাবে অভার্থনা করল দ্বার রক্ষক । 
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্পহুজ্‌র গৃহে আছেন 8 অঙ্বপূজ্ঞ থেকে নেমে দাঁড়াল অঙ্গাদ । 

-হ] হৃজুর ॥। ডেকে দিচ্ছি । দ্রুত শগহহাভ্যন্তরে চলে যায় দ্বার রক্ষক । 

পথের উপর দাঁড়য়ে থাকে অঙ্গাদ। তীব্র উত্তেজনার আতশধা দমন 
করতে পপ্রয় অশ্বটির গায়ে হাত বাঁলয়ে দিতে থাকে সে। তাঁর 'বস্মর 
নাঁবড় অপলক দযান্টরর সম্মূখে গৃহ হতে বেরিয়ে আসে গণপাত সিংহ । 
নাতদশর্ঘ । সাধারণ । আনে মনে জারপ করে অঞ্জাদ ॥ দহষ্টর সংযম 'ফারয়ে 
আনে সে। 

-শাভমস্তু ॥ আম বোধহয় মাননীয় গণপাত গসংহের সঙ্গে কথা বলাছ। 
আবচল দৃটি চক্ষুর শান্ত দন্ত অঙ্গদের ! 

_হাঁ। কিন্তু কে আপাঁন £ 

_প্রদ্যয়পুবের মাননীয় সেনাপাঁতি কংসারীর কাছ থেকে আসছি ॥ বকে 
পড়ে নতস্বরে সুতাঁক্ষ সায়কের মত কথাটা ছড়ে দেয় অঙ্জাদ ।-কিন্তু এখানে 
নয় ॥। চারাঁদকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অঙ্গঞাদ। একটু থেমে আবার বলে। 
নিভৃতে আলোচনার জন্য এইমান্ত এ পূুজ্পাবপণনতে দৃখান কক্ষ সংরক্ষিত করে 
এসোৌছ বন্ধু । যাঁদ অসুবিধা না হয়-শ্রদ্ধান শোনায় অঙ্গদের কণ্ঠস্বর | 
একট মূহূর্ত॥। অন্তরের সব তৃষ্ণা উদগ্র হয়ে গণপাঁতির ইন্দ্রিয়ে সণ্টাঁলিত হয় 
তিলে তিলে ॥ চোখের দৃম্টির মধ্যে ব্যাকুলতা । 

-_বন্ধ॥। অপরাধ মানা করুন ॥ আজকের স্মস্ত খরচ আমার কাছে 
দয়েছেন মাননণয় সেনাপাঁত কংসারী ।- _সচ্কোচে যেন দ্বধান্বিত শোনায় অঙ্জাদের 
কণ্ঠস্বর । 

-ঠিক আছে, ঠিক আছে এত সঞ্কোচের ঠক আছে 2 তান আমাকে জানেন 
বলেই না। থেমে যার গণপাতির লোভী কণ্ঠস্বর । পায়ে পায়ে পুজ্প- 
বিপণাঁতে এসে দাঁড়ায় তারা । মালিনী অভার্থনা করে ক্ষুদ্র বিপণীর পশচাত দ্বার 
দয়ে ভিতরে নিয়ে যায় অভ্যাগত দুইজনকে । তৈলদশীপ আলোকিত অল্ন্দ পার 
হয়ে সার সার প্রকোন্ঠ আতক্রম করে দুইটি বিশেষ প্রকোন্টের সম্মৃখে এসে দাঁড়ায় 
মালনী। 

--ভিতরে চলে যান হ্‌জর সেরা রাঁজানগ প্রস্তুত আছে । জশ্রদ্ধ কন্ঠে কথা 
ক”ট বলে চলে যায় মালনশ ॥ 

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে গণপাঁতি ও অজ্জাদ ॥ দীপাধারে মদ আলোক, অর 
বাঁতিকার গাঢ় সুবাস, নেশা জাগায় । সম্মখে এসে দাঁড়ায় দুই লাসাময়শ । পরণে 
দামী মখমলের ঘাগরা । হতেলেব বর্ণ বুকের আভা ফ.টে বের হচ্ছে কাঁকুলির বাঁধন 
ভেদ করে । ওরা কাছে এসে দাঁড়ায় । 'বিলোল কণঠাক্ষে স্পর্শ কবে বাতের 'বশেষ 
আঁতাঁথর অঙ্গা । যেন কামনা বাকুল উত্তপ্ত উদগ্র সে স্পর্শ । সারা দেহ থর 
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খর করে কাঁপছে যেন। গণপপাত একজনকে কাছে নেয়, অন্থলের আবরণ খসে 
পড়ে । অন্যজন অঙ্ঞাদের হাত ধরে আকষণ করে তাকে পাশের কক্ষে নিয়ে যায়। 
বাতাসে ভেসে আসে রাতের আঁধার জাগা পৃজ্পের তীব্র মাদর সুবাস । ভাবতে 
থাকে অঙ্গাদ | প্রার্থনা করে মনে মনে কপিন উঠুক পরদাণ্নক গণপতির নেশালাগা 
রক্তে । ঝাঁপ খোলা বিষধর ফণা তোলা, সামনে বশীকরণের কাগল পরে দাঁড়ানো 
নাঁগনশ কনার মত এ নিশখকন্যার উদগ্র যৌবন শিখার দশীপ্ততে গণপাতর আদিম 
সন্তা নিলণ্জ নগ্রতার অসাড় হোক ! শাথিল হোক সকল সংগম | 

হঠাং চমক ভাঙ্গে অঙ্গদের ! তার অনামনস্ক মন এতক্ষণ অনুভব করোনি 
তার শাষিত বক্ষের উপল দক্ষিণ হাত বৈষ্টন করে তার চোখের দিকে অপলক তাকয়ে 
আছে দ্বট সৃপকত্রল নয়নের তারা ॥। শাদকতাময় সৃবাঁসত কোমল বতুি-্পর্শ 
এতক্ষণে নিজের দাক্ষণ বক্ষে অনুভব করে অজাদ। আর একবার চোখ তুলে 
আবারও চমকে ওঠে অঙ্গাদ । এ চাহনি চেনে সে মনে হয় এই 'নাশকন্যা অষ্তভেদটী 
দান্টপাতে বুঝতে চাইছে স্খলিত পৌরুষ এই রাতের আতাঁথর কি কোন গোপন 
উদ্দেশ্য আছে ? 

__মনকে সংষধত করে অঙ্জাদ ॥। তার বাম তর্জনী যেন আ'লিম্পন রচনার জন্য 
উৎসক হয়ে সেই 1নাশকন্যার পুলকিত কপোল ও চিনুক স্পর্শ করে । দক্ষিণ 
হাত স্পর্শ করে সংগাতিত কোমল পৃজ্ঠের উপর সবাসত বক্ষবাসের ছান্দক 
গ্রান্থিতে | 

এতক্ষণে চেনা জগতে ফিরে আসে রানির মাঁক্ষকা, স্ফারত লাস্যে রাঁশানৰ 
সধর মদ বঙ্কিম হয় । ভাতের তারা-জহলা আকাশে কোথায় ডাকছে 
বান্রজাগা পাখি । | 

রাত থমথম ! মাধুকশ আসর বহহল ভাঁভসার আভিযান শেষ করে 
টবভুমণনপূণা নগরবধূ সুন্দর ছলনার । াঁকাঁমাক তারাজহলা আঁধারে, মত্ত 
আকাশের নশচে এসে দাঁড়া গণপাতি সিংহের সঙ্গে অঙ্ঞাদ রায় । গণপাতির চোখে 
ধসন্টি প্রশর্রতমাথা | ধূপের মত মান্টি গন্ধে ক্ষীণ মদালস এক প্রেমের সৌরভ 
হার মনোজগত ভারয়ে বেখেছে । আম্বের মুখরজজও বাম হাতে ধরে মু পায়ে 
গণপাঁতর সঙ্গে হেটে চলে অজাদ । 
লক্ষে খবর ?দতে 'এসোছিলাম বন্ধু 1 মদৃঞ্বরে বলে অজাদ | 

-হশ্া বল! উৎসুক হয় গণপাত । 

--তুমি সেনাপাতি ভবন থেকে বেরুবার সঙ্গো সঙ্গে রাজার একজন 
গুপ্তচর তোমার পিছ দিয়েছে । জানার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপাতি তোমায় 
খবরটা 

__-অঙ্জাদের কথা শেষ হয় না। হোহো করে হেসে ওঠে গণপতি সিংহ । 
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---1চজ্তা নেই বন্ধু তাকে জামরা ধরে ফেলোছ । তাকে আর এ রাজ্যের মধ্যে 
নৃসিংহদেবের চর সন্দেহে আরো পাঁচজনকে আজ সায়াহ্নে মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা 
করা হয়েছে । 

_কেউ কি বেচে আছে ? অঙ্গাদের স্বর স্ছির ৷ 

আবার হেসে ওঠে গণপাঁত 'সংহ ॥- না বন্ধু দশর্ঘভল্ল তাদের বুকের উফতা 
স্তব্ধ করে দিয়েছে । কাল ভোর হতে না হতে নিশ্চয়ই এক ঝাঁক শকুন নামবে 
মশানের ময়দানে । তাদের দীর্ঘ কঠিন শাণিত ঠোঁট ?দয়ে টুকরে ঠুঁবরে ওদের বুক 
খণ্ড খণ্ড করে তাদের আকাশ জোড়া ক্ষুধার নিবৃত্ত করবে । কিছুক্ষণের মধ্যেই 
কয়েকটি নরকংকাল ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকবে না। ক্লুর হাস হাসে 
গণপাঁত। রাতের বাতাস হু হু শব্দে মাতন আলে । বক্ষ চূড়ায় বিব্রত চণ্চল 
হয়ে ওঠে ঘৃমভাঙ্গা। পাখি । 

--তাহলে সব প্রস্তুত ঃ অঙ্গাদের চোখে গভীর অতলস্পশব চাহান । 

-_সব প্রস্তুত । রাজার মুগয়াভিযানের সংবাদ প্রাপ্তর পরাদন পূর্ব 
সদ্ধান্তমত রাজা প্রতাপনারায়ণ প্রদাক্সপূর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করবে । 

প্রণপাঁত সংহের দই চক্ষু স্বপ্লীবভোর । এখনও যেন কামাতুর হয়ে আছে 
তার দষ্টি। 

প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেয় অঙ্গাদ দ়তার কঠিন আবরণের অন্তরালে । 

হাঁটিতে হাঁটতে গণপাঁত সিংহের বাঁড়র সম্মুখে এসে পড়ে তারা । 

_-তবে নাশ্চ*্ত মনে 'বদায় নিতে পার? পরম 'ি্বাসভাজনের মত শোনায় 
অঙ্গাদের কন্ঠস্বর । 

হ্যাঁ ব্ধুূ । যথাসময়ে খবর পাঠাভে বলবেন মাননীয় সেনাপাঁতি কংসারশীকে । 
আমরা প্রস্তুত থাকব ॥ 

রাত অনেক ! দরে প্রান্তর অন্ধকার নিবিড় । 

নমফলতার আতিশয্যে পৌরুষের অহংকার আমোঁদত মনে অম্বার: হয় অঙাদ । 
পরমৃহ:তেই অম্বেব গাঁত তীরতর হয়ে ওঠে । ্ 

গু খর গু 

কল্পকুসূমের মত অকস্মাৎ চন্দ্রকৃমারীর দুইচক্ষ, যেন এক শ্বাসের স্পশে 
উৎসুক হয়ে ওঠে ! 

_তুই ঠিক দেখোঁছস প্রমদা ? 

হ্যাঁ সখা, কিন্তু", 

কিন্তু ? 

_--আমার ভয় হয় । 

_কেন? 


খ্ঙ 


_-খী আগন্তুকের পারচয় তুমি জান কি? 

-না। 

_-তবে। 

জান না প্রমদা, শুধু জানি আমার বক্ষের নিঃমবাস এ প্রিয় ওজ্ঠচ্ছুরিত 
স্মতহাস্যের জন) তায় চণ্ল হয়ে উঠেছে । নবাকিশলয়ের বৃন্ত চহ্দনে 
অনুিপ্ত করে রাজনন্দিনী চন্দ্রকুমারগর বন্ম £প,তে প্রলিখা একে [চল সহচরাী 
প্রমদা । 

স্তবাঁকত মেঘভারের মত কেশদাম যৌবন মদায়ত দ্ুইহাতে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে 
জৃধনু ভঙ্গাীরত করে প্রমদার দিকে অপাঞঙ্জোে তাকিয়ে অনুরোধ করে চন্দ্রকুমারী । 

__সখা প্রমদা । 

--কি? 

_ _দেখোছস বাঁদ ; একটিবার দোৌখয়ে দে সেই বলদঞ্তে পুন্দরতনহ, 
একটি বার । 

সখা চন্দ্রকুমারীর মৃখের ?দকে তাকায় প্রমদা । চমকে ওঠে প্রমদার হধাপগু । 
দুঃসহ ব্যথায় বিষণ্ন হয়ে আছে চন্দ্রকুমারীর চন্দ | 

--এ কোন সবনাশ করেছে রাজপুনী ? 

_ আম সেই দর্শনীয়কে একটিবার দেখতে চাই, "সেই নয়নকান্ত নবারুণোপম 
দহন্দরগ্রভের প্রণয়াকাঙ্ক্ষনী আমার হৃদয় ।' অনরাগের পরাগপহঞজ্জে পরিমলাবিধুর 
চশ্দ্রকুমারীর চন্তোপবনের নিভৃতলঈীন কামনার কুস,মবোরকনিকর তশান্ত হয়ে 
ওঠে ॥ অপলক নেনে তাকিয়ে থাকে প্রমদা, সখা চন্দ্রকুমারীর যৌবনের কামলা 
অশহাসিম্ত আবেদনে ক সুন্দর করুণমধুর হয়ে ফুটে উঠেছে । নিজের অজ্াতসারে 
চন্দুকুমারীর কম্পিত অধরে একটি চুবন এ*কে দেয় প্রমদা ॥ ক্ষীণকটি, পানবক্ষা, 
গুরুশ্রোণিভার দ্ুই নারীর আলঙ্গানে গুহমধো তৈলদখপালোকে আভিভূত ছায়া 
এই বাসনাবাসত উৎসবের মুহৃতগ্ুলি নীরবে সহ্য করতে থাকে । 

অকস্মাৎ নিজের মনের দকে ভআঁবয়ে চণ্চল হয়ে ওঠে প্রমদা ॥ হৃদয়ের গভগরে 
এক জল ছল ছল সরপশীর বুকে ফুটে রয়েছে 'প্রয় ভাস্করের মৃুখব মল শোভা । 
চণ্ডল নিঃশ্বাস সংবরণের জন) শান্ত হয়ে দাঁড়ায় প্রমদা । পরক্ষণেই সী 
চন্দ্রুকুমারপর হাত ধরে প্রসাধন কক্ষ থেকে বোঁড়য়ে পড়ে । 

কৌতূহলী বহগীর মত দূর্বার আগ্রহে ছুটে গিয়ে ভবনপুরোভাগের নিকটে 
দুর্বাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়ায় দু'ট ত'ষিতা হৃদয় । চান্দ্রমালজোকে 
চুষ্বিত হয়ে রয়েছে সমস্ত প্রাসাদ, তাছাড়াও আলিন্দে আলন্দে, প্রাচীর গানে, 
স্তন্ভ গ্ান্রে, দীপাঁশিখা আপন হৃদয় পুড়িয়ে আলোকিত করে রেখেছে নিজ নিজ্ঞ 
পারাধি। 
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রী যে ।--চাকতস্ফযীরত বিদ্যুতের ছায়া নাঁতত প্রমদার দৃষ্টি অনুসরণ করে 
দেখতে পায় রা্নান্দনী চন্দ্রকুমার, মন্ত্রণাকক্ষ অতিক্রম করে আঁজন্দ পার হয়ে 
এলান্ত সচনীব ভাদকরের সঙ্গে দঢরপদক্ষেপে এাগয়ে আসছে এক সস্পধ শির । 
দীপকার শিখা হতে িচ্ছযুরত আলো যেন চন্দ্রকুমারখর হৃদয়ের পুঞ্জশীভূত অন্ধকার 
স্পর্শ করে । দেখতে ইচ্ছে বরে আরও ভাল করে । এই ইচ্ছার আবেগ সংবরণ 
করতে পারে না কুমারী চন্দ্র ॥ ধারে, যৌবনের প্রথম লঙ্জাভারে মন্থর বনমৃগীর 
মত সতৃষণ নয়নে এঁগয়ে যেতে চায় চন্দ্রকুমারী কিন্তু পারেনা । নবোদগত 
দূর্বাদলের উপর দাঁড়য়ে গোপন নেপথ্য থেকে তার আভিসারভীরু হৃদয় সেই 
অনুপম অনুশোভাসূধা পান করতে থাকে । 

আঁলন্দ পার হয়ে চাতালে নেমে আসেন র্ঘুনাথ ও ভাস্বর । রাজ সাশ্নধানে 
বার্তা নিবেদন কবে আশুকতব্য আলো5নান্তে বাজপ্রাসাদের বহিঃদ্বারের দিকে 
এগয়ে যাচ্ছিলেন ব্যস্ততায় চগুল দুটি ষ্বা। 

চলে গেলেন। কি শ্বাস নিয়ে। কি উদ্দেশে, কোন করবা 
পাধনে রাজপ্রাসাদে রাজ সান্নধানে এসেছিলেন এই অপরিচিত তা তানে না 
রাঙ্কুবারী চন্দ্র । দুর্বাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের উপান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার অল্তরে 
এক সঙ্কল্পের সঙ্জঁত ধবানত হতে থাকে ।- প্রেমাকুল এই দুই বাহুর মালিকা 
যাঁদ তোমার কণ্ঠে দেবার সুযোগ নাই আসে তব বাত করো না আমায় । 
ভঙ্গুর প্রাণ দীপ শিখার মত যাঁদ নিভে যায় জীবনের দীপ, তবে যাবার আগে 
তোমার বন্দে বরণ করে নিও তোমার প্রোমকা নৃসিংহতনয়ার কামনা দিহ্বল 
1নঃ*বাস । 

প্রাসাদে ফিরে আসে চন্দ্ুকুমারী । কক্ষের দীপ নিভিয়ে দিতে বাতায়ণের 
কাছে এসে দাঁড়য়ে । দরে বনাণী জ্যোতয়ামোদিত । কানাই সায়রের প্রান্তে 
শীতন জ্পর্ণ সুখের তৃষা 'নয়ে দাঁড়য়ে আছে খর ফাল্গুনী সযে তাপিত 
প্রনয়পূর রাজপ্রাসাদ । 

শুনতে পায় না, তরু মনে হয় চন্দ্ুকুমারীর দূরাগত এক ধাবমান অশবক্ষুর- 
ধবানর দমক তালে তালে আঘাত করছে তার তন্বল্পত, যেন খর মখরালিম্পনে 
চান্ত হচ্ছে কুঙ্কুমরসে অন্ুলি্ত পয়োধর, সিতচন্দনে সরাভিত তনলতা ! 


প্রাচীকপোলে নবস্ক্ট লোধ্রের রেণু ছাঁড়য়ে দেহ শেষ ফালগুনের কৌতুক- 
সমীর | 

আক দোল। 

পদ্য পৃূরবাঁস আজ হাল উৎসবে মন্ত হবে । 

প্রভাতের নবারুণ প্রভা পান করার করনা রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন দূর্বাসবৃজ চাতালের 


৮ 


উপাচ্তে রাসমণ্ের শিখর কেতন চণ্চল হয়ে উঠেছে । সংন্দর শোভাময় হয়ে 
উঠেছে মান্দর প্রাঙ্ঞাণ । নশীলমার শান্ত সম্‌দ্রের মত আকাশে হীরবপ্রভ সূষ ॥ 
দূর জনপদের কুটীর পংন্ত থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মেলা প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ বরে 
তুলেছে ধীরে ধরে । রাসমণ্ের অভ্যন্তরে কেয়ুর কিছ্বিণী বাত যিতা *নোহরা। 
শ্রীবাধকা মৃতির শ্রী অজ্ঞা বেষ্টন ক'রে স্বচ্ছ অংশুক বসনে আবারত মদালসমন্থর 
কৃ ॥ কম্টপাথরের শ্রীকৃষ্ণের বাহ্‌ বংশীঁধারী । 

রাঙ্পুরোহতগণের পূজাঞ্জলির পুষ্পের সৌগন্ধ বাতাসে ছ-টাছহটি করছে । 
গত্ভীর মল্ত্রধবানতে বিনোদত বসন্ত প্রভাত ॥ 

কানাই সায়র আজ উন্মত্ত করে দেওয়া হয়েছে সকলের জন্য ॥ গ্রামপ্রাহ্ত 
হতে মানুষের চলার ছন্দে কোন ছেদ নেই ॥ কানাই সাঃরে ঘান বরে দেখদশনের 
পর রাঅসন্দশ্শন শেষে আবীবে কুমকুমে দেহ চাঁঢিত করে প্রীতি কুড়িয়ে প্রীতি ছাঁড়য়ে 
ফিরে যাবে জনপদবাসীী আপন আপন গৃহে ॥ 

রাসমণ্ডের দাঁক্ণ প্রান্তে কযেকটি তমাল তর ছায়ায় আকঈর্ণ চাতালে পুজ্পদামে 
সাঁষ্জত একটি অগ্ছায়ী বেতস-মণ্ড । এ মণ্ড থেকে প্রদৃঃষ্নপুরধিপতি রাজা 
নসংহদেব দুঃস্থ প্রজাপুঞ্জের মধে] বস্ত্র বিতরণ করবেন আজ ॥ 

রাজপুরী ঘণ্টাফটক থেকে যামঘোধঈ ঘণ্টা বাজে ! 

চগ্চল হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্জাণে সমাগত প্রসাপ-্া, ল্লানার্থা এবং বত'ব্যরভ 
রাঙ্জকঞঝচাত্রীরৃন্দ । ছুটে আসে চোপপার ॥ ঘোষক তারবঝণ্ঠে াজাগমন ঘোষণা 
করে। দুগফউক থেকে প্রান প্রপান রাগকমচারীগণ পারিবৃতি হয়ে বেরিয়ে 
আহেন রাজা নীনংহদের । মনে হয় নিভূত কানন হতে স্তবাঁবত বিংশকের 
দাত রাসমণ্ের উপান্তে এসে দাড়য়েছে ॥ কাষায় বসনে আলৃতত্হে হাজা 
বাসমণ্ের অভ্যন্তরে চলে গেলেন ॥ গ্রহ প্রণাম করে রাজপহক্জোহতের পদস্পশ 
করে আববর ভাঁষত করলেন রাজা । 

আশীণানধ্বান উচ্চারণ করেন পুরোহিতগণ ॥ পরক্ষণেই রাজা রাসমণ্ডের 
বাইরে এসে দাঁড়ালেন । স্বাগত সদভষণ জ্ঞাপন করে উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে 
সমবেত প্রজাপুঞজ । 
.. শ্ারাজা নংনংহদেবের জয় । রাজা দীর্ঘাু হোক । 

হাত প্রসারিত করে কৃতজ্ঞতা ছ'ড়য়ে দেন রাজা । তারপর সমবেত প্রজাপঞ্জের 
মধা হতে একি বালককে আহবান কবে সুবর্ণ রেকাবী থেকে কিছ আবশর 1নয়ে 
সমস্ত প্রঙ্গাপ,জের প্রীতভূগ্বরূপ সেই বানকের শুভ্র ললাট রাঁঞ্জত করন্দেন ॥ 
উল্লা'সত বালকও সেই স্বর্ণ রেকাবশ থেকে একমঠো আবখর তুলে রাঙ্জার শহর 
কেশদাম রাঁজত করে দিল । বপুল হধ্ধ্বানতে 'স্ফারিত হয়ে গেল প্রাঙ্গণ ॥ 
রঙে রঙে রাঙন হয়ে উঠল মেলা প্রাঙ্গণ । বিপুল হফষর্ধবনির মধ্যে রাজা ধপরে 
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ধারে দানমণ্ে এসে দাঁড়ালেন । একাহ্ত সচখব ভাস্কর £সংহ একটি দর্ঘ তালিকা 
নিয়ে রাজার পাশে দাঁড়য়ে একে একে আহবান করতে লাগলেন । ছায়ার মত 
নিঃশব্দে রাজার চতুণীনকে দাঁড়য়ে আছে অন্যান্য অমাত্য ও রাজকর্মচারণগণ । 

মহামন্তলী একটি একটি ক'রে শুভ্র বন্্র তুলে দিচ্ছেন রাজার হাতে, রাজা 
উৎকুঞ্ল প্রজার হাতে তুলে দিচ্ছেন সেই বস্ত্র ॥ প্রণাম ক'রে চলে যাচ্ছে একে 
একে হন্টাচন্ত এক একজ্রন রাজপুরবাপী । কৃতার্থ হয় তারা ॥। মুদুহাস্য 
হৃদয়ের প্রসন্বতা মুক্ত ক'রে দিয়ে রাগার দধর্বায়ু কামনা করে তারা ॥ 

'দ্বপ্রহর হয়ে গয়েছে । কানাই সায়রে প্লান করে দাবদাহের জহালা জাঁড়িদে 
নিচ্ছে নগন্রবাস। মুদঙ্জা, মান্দরা বাঁজয়ে নগর সংকীর্তন সমাপ্ত করে মন্দির 
প্রাঙ্গণে করে এল গাহকের দল । 

প্রার্থী জনতার হাতে হাতে বস্ঠ দান সমাপ্ত ক'রে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন 
রাজা নাসংহাদের | 

হম/তলে অপেক্ষমান রাজপুর্ষগণ একে একে রাজার পদপ্রান্তে আবার 
প্রালগ্ত করে প্রণাম করাছল ॥ রাজার দৃই চোখে 'বিচিন্ন এক সুখের বর্থালণ 
নাতিত হতে থাকে । সস্নেহ আগ্রহে মআরন্ত আবশরের তিলক কপালে লেপন করে 
[দতে দিতে মৃদৃপ্বরে- আশীবণণী উচ্চারণ করছিলেন রাজ | ধীরে ধশরে শুনা 
হয়ে যায় হয্যতল । অন্তঃপুর আভমুখে ফিরলেন রাজা । 'বিশ্রামাগারের বর্ণাস্রত 
আঁলাম্পত দ্বার পতাকার ওপারে প্রাসাদ রমণ্ণীগণ তাঁর পদস্পশ: করে আবীর লেপন 
করে প্রণাম নিবেদন করবার জন্য অপেক্ষারতা । 

--পতা ! 

নশরব ; 'শলীভূত বৃক্ষের মত স:স্হির হয়ে দাঁড়য়ে পড়েন রাজা । পারত 
পৃর্ষ কণ্ঠে পু্রস্নেহ বৃভ্যাক্ষত উষ্ণ অন্তরে পৃত্রস্নেহ মন্দাকিনীধারা জাদ্সিসে 
আবার সে ডাকে । 

--পিতা । 

সস্নেহ আগ্রহে ফিরে দাঁড়ান রাজা নৃঁসিংহদেব । 

_রঘুনাথ £ 

--হ্যাঁ পিতা, আমার দেরা হয়ে গিয়েছে । নত হয়ে রাজার পদপ্রান্তে আবী". 
লেপন ক'রে প্রণাম করেন রঘ্‌নাথ । 

রঘুনাথের শির চুদ্বন করেন রাজা । 

চমকে ও'ঠ আর একজন ॥। উজ্লাসচপল অথচ 'নাবড় কোমল হর্ষায়িত এক 
অদৃশ্য স্পশের উৎসব হঠাৎ এসে দ্বারপ্রান্তে সযৌবনা রাজতনয়া চন্দ্রকুমারণর 
বুকের উপর আছড়ে পড়ে । উৎকর্ণ হয়ে শোনে চন্প্ুকুমারশ, দুটি চলোচ্ছল 
চরথের মাঞ্জর ধ্বানত হয়ে মিলিয়ে গেল । 
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দ্বারপথে প্রবেশ করলেন রাজা । 

ভাবাঁবচাঁলত সাগ্রহ দুই বাহ্‌র তলায় পিতৃবন্ণ বেম্টন ক'রে পিতার মুখের 
দকে তা1কয়ে থাকে চন্দ্রুকুমারী । যেন পিতার বিশাল বক্ষঃপটের উপর লটিয়ে 
পড়ে শান্ত হতে চায় তার স্তবাঁকত কুন্তলের বেদনা | 

__কি হয়েছে কন্যা? পিতার কণ্ঠস্বরে দুঃসহ বিস্ময় চমকে ওঠে । 

চাঁকতে [তার চরণে লৃশ্ঠিত হয় চন্দ্ুকুমারী । পিতার পায়ের উপর এইমান্ত 
ষে িব্যগন্ধ আবীর প্রালগ্ত হয়েছে তা দূই ওষ্ঠ দিয়েস্পর্শ করে সে। তার 
ঘমনশারায় এক স্'প্লাতুর আকাঙ্ক্ষা ছৃটোছ্টি করে । 

পদপ্রান্ত থেকে তুলে আদরিপী কন্যার শির চুত্বন করেন রাজা । 

অকারণ বাম্পাসারে প্রাবিতা হয় চন্দ্রুকুমারীর দুই চক্ষ। নত নেত্রে কক্ষ ছেড়ে 
চলে বায় কন্যা চন্দ্ুকুমারশী । 

ণকছ-ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়ে ধাকেন রাজা নতসংহদের | 

সম্মুখে রানী সনকাকে দাঁড়য়ে থাকতে দেখে বেদনাত দদ্টি তুলে বলেন । 

-সত/ই আজ বড় দেওশ হয়ে গিয়েছে সনকা । 


গভশীর রাতে নীরব রাক্গ অন্তঃপুরে ক্ষীণ দীপালোকে দৃইটি পৃথক শব্যায় 
এখনও জেগে আছে রাজকন্যা চন্দ্রকুমারী আর সহচরশ প্রমদা । বাইরে 
মসশীলগ্ত হয়েছে কৃফাদগন্ত । মেঘপুঞ্জ এসে ঢেকে দিয়েছে চন্দ্রমশ্ডল | 
বাতায়ন পথে পাজপৃরীর গহসমৃহ, মন্দিঝচূড়া দৃদ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হতে 
থাকে । 

রাত নিঝম। 

প্রাসাদ দ্বারে, দৃর্গকটকে, তোরণে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ভঙ্লধারণী নিশাচর প্রহরাঁর 
দর ঘোরাফেরা করে। 

সহসা মেঘগর্জন তোলে গৃর্গুর]। 

শয্যাসাণে 'বানাত্রতা প্রমদা । প্রদীপের কম্পমান শিখায় চন্দ্ুকুমারীর দেছাশোভা 
বচ্ছ?৫ত হতে থাকে । 

ধরে ধীরে উঠে বসে প্রমদা । 

_-দীপের আলো কি চোখে লাগছে প্রমদা 2 ঘুমোয়ান চন্দুকুমারণী | 

এক স্বপ্লময় অনুভবের মধ্যে তৃফায়ত চক্ষু মেলে ছিল চন্দ্রকুমারা । 

__না সখী তা নয়। প্রমদার দুই নয়নে এক শীতসন্ধ্যার বেদনা-শাশির 
সন্গারত হয় । 

তবে ? 

বাইরে তখন ট্‌প টপ বৃদ্টি। বিলছ্বিত ছন্দে বর্ষণ সৃর্‌ হয়েছে । ঘরের 
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আকাশ মেঘমঞ্লারের ঝঙ্কারে মুখর ॥ প্রমদার বক্ষঃপৃটে অনরাগের শোণিমা 
আকুিত হয় ॥ সকল শাসন দীর্ণ করে 'দয়েছে মেঘডদ্বরহ। 

- আমায় একটিবারের জন্য বাইরে যেতে দে সখা । 

আভসারচা'রিণীর বক্ষজবাসনা সপন 'বিহবলতায় ভেঙে পড়ে । 

_- সে কি তোর কণ্ঠে মাল্যদান করবে প্রমদা ? 

ক্ষণোদভ্রান্ত শোনা যায় রাজতনয়ার নমুস্বর 

__নিশ্চয়ই ।-প্িগ্ধ হযের জ্যোতয়া ফুটে €ঠে প্রমদার সমস্ত মুখমণ্ডলে | 
মৃন্ত বাতায়ন পথে 'বদ্যতের ঝিলিক খেলে । বাতাসে আদ্রতার আভাস মেলে । 

_-তবে যা। প্রেমলযব্ধা হুদয় বুঝ আর একটি প্রেমকে প্রণয় তৃপ্ত স্বপ্নে 
ভরে তে চায় । অভাবত 1বস্ময়ে নমু হয়ে যায় প্রমদার দহম্টি। দীপালোকে 
মাঁণময় দশীপকার মত র্‌পরম্যা দুইটি কুমারী হুদয় অনুরাগের আলোকে ভব্রে ওঠে । 
1বশাল তৃষ্ণ আলিঙ্গানে 'নপীঁড়ত হয় স্তনভারভীরু দ্ঁটি নার বক্ষ ॥ 

শনঃশব্দ পদসণ্াারে কক্ষ থেকে 'নজ্ষান্তা হয়ে আসে প্রমদা ॥ 

সন্ত রান্র। মূর্ধ শীতার্ত বাতাস রাজপ;রীর গৃহে গৃহে সুখতন্দ্রা উপহার 
দিয়েছে । 

দ-গফটকে যামঘোষী ঘণ্টাধবান রাত্রির জড়তা 'ছিন্ন করে সদ্য জাগরণের 
ভ্রান্তি ছড়ায় । বনতরুর শিখরে শিখরে ঝর ঝর ঝরে বারিধারা । 

শতকামনার পুষ্পদল বুকে নিয়ে বানদ্ু ছিলেন ভাস্কর ॥ মেঘমেদূর আকাশে 
নবঙ্গলবণার উৎসব বৃথা ॥ বৃথা এই ব্যর্থ যৌবন সজল বষণ। বাতায়নে 
বসে ভাস্করের অন্তরাত্মা দুঃসহ ীবরহে চণ্ল হয়ে ওঠে ॥ বক্ষের গভীরে গোপনে 
সাত এক মধুর অনুভবে ক্ষণে ক্ষণে রোম।ত হতে থাকেন ভাস্কর সিংহ । 
দশপ নিভে যেতে চায়॥ 

জ্বারে আঘাত পড়ে ॥ ছ্বার খুলে দাঁড়ান ভাস্কর সিংহ ॥ 

-আ'ম এসোছি ভাস্কর | তৃষ্ঞাভমানতা প্রমদা দ্বারে দাঁড়য়ে । স্বপ্লোখিতের 
মত হঠাৎ উন্মীলিত দ্বই চক্ষুর 'বস্য়্ নিয়ে প্রমদার দিকে তাকান ভাস্কর ॥ 
উতর্বাকাশের বারিধারা ইতিমধ্যে প্রমদার সকোমল বক্ষ চুদ্বন করে ্বেতচন্দনের 
পন্রাবলী পুছে নিয়েছে । সুম্ম বন্দ পিস্ত করে অনাবৃত করেছে বরাঙ্গের 'বিকচ 
শোভা । 

--প্রমদা ! 

সেই মুহৃতে বিদ্যুজ্লেখার মত চাঁকতে ভাস্করের আগলঙ্গানে সমাঁপততন 
প্রমদার তৃষিতাধর ভাস্করের চুদ্বন লুস্ঠন করে নেয়। যৌবনভারে মন্দগভূত 
দেহের প্রথম লজ্জায় পুজ্পবতণ প্রমদা সমুদ্রের কামনা স্পান্ঘত ভাঞ্করের সুগঠিত 
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দেহতট থেকে কৌতূহলের মুচ্ছ'না ঝগ্কৃত করে নিতে চায় । কিন্তু হঠাৎ খুণ্ঠিত 
হন ভাস্কর সিংহ ॥ 

--অনূড়া প্রমদা বল কি আমাদের আধকার ? 

_-ভালবাসার আধকার, প্রেমের আধকার ।-_রৃপরম্যা কুমারীর হদয়ের 
অনুরাগ বাতায়ন পথে মেঘাবত আকাশের 'দকে তাঁবয়ে থাকে । ভাম্লি,শ্ঠিত 
বসনাণুলের উপর পা ফেলে পালক্ফের কাছে এসে দাঁড়ায় প্রমদা। 

--নিভয়ি হও ভাস্কর আমি আজ আকনাদির পত্র মন্থন করে সেবন করে 
এসোঁছি । 

সুভশরু বাসনার শিহরণে প্রমদার প্রসারত কোমল বাহজতার মধ্যে ধরা পড়েন 
ভাস্কর [সিংহ । 

1বদুয তস্ফ.রত হয়ে স্পর্শ মহোৎসবে মেঘগঞ্জন করে। 

দীপ নিভে যায়। 

বান্টি নামে । 


হোল উৎসব সমাপনের পর মশয়াভিলাসে মেতে উঠলো প্রদৃয়পৃ্রের পৌরুথ 
ও এ্বর্য প্রাচুর্ধে ঝলমল রাজগৃহ । ঘনসং"দ্ধ জনবসাঁত বোন্টত নগর বহত্তের 
কেন্দ্রা ন্দব থেকে পারাধ পযন্তি সবন্ত ঘোষক ঘোষণা করছে রাজ আহ্বান । 

ইচ্ছুক রাঞ্জকমণারী ও অমাত্/গণ এমনকি সমদ্ধ নগরবাসী মৃগয়াভিযানে 

রাঞার সঙ্গে যোগ পিতে পারে। 

কয়েক দন পর মেঘের অন্ধকার অপসা'রত হয়ে বর্ষণধোৌত আবাশে তারাগৃল 
উজ্জ্বল; প্রসাদের দীপএাশ্ম আধকতর লাবণ্য ঢল্চল ॥। তোরণের স৬*ভশীষ 
থেকে মুরজমুরলীর আগমন সুর ভেসে আসছে । মল্ণা কক্ষে বিশিষ্ট রাজ- 
কর্মচারী ও অমাত্যগণ রাজার নকট হতে নানা বিষয়ে জেনে নিচ্ছেন । রাজার 
অনপাস্থাততে যাতে না রাজকার্য ব্যহত হয়, সোঁদকে লক্ষ্য রেখেই নানা কার্য 
তাঁশিকা বাঁতম্বজনকে বাঁঝয়ে দিলেন রাজা নৃাসংহদের | 

রাঙ্গপুরাতে প্রহর ঘণ্টা বাজে । মহারাক্র সান্ধ্য সভা ভঙ্গ করলেন। রাজ- 
কর্মচারী, অমাতা সভাসদ সকলে রাজাকে আভবাদন করে একে একে পবদায় 
নচ্ছেন। 

সেনাপাত কংসারী প্রপন্য চোখে মহারাজকে একবার পজজ্ঞাসা করলেন । 
--কাল কখন যান্রা করবেন মহারাজ £ নিতান্ত অনগতের মত উৎস.ক কণ্ঠস্বর । 

মহারাজ ন:সংহদেব তাঁর আননশোভা বস্তার" করে সেনাপাতির দকে হঠাং 
অপাঞ্গে চাইলেন ॥? যেন উপলাব্ধ করতে চান সেনাপাঁতর মনগত জাভপ্রায়। 

আত প্রত্যুষে কেন না'**, রাজা যেন ইচ্ছে করেই আর একবার 
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মৃগয়াঁভযানের জন্য নিদন্্ট দ্ছানের ভোৌগোলক অবস্থান বাঝয়ে দিতে চান 
সেনাপাঁত কংসারীকে । 

--আমার রাজ্যসীমার দাক্ষণ-পৃবের দৃভেদ্য অরণ্যে এবার মগয়াভযান 
সচিত হবে। র্রাঙ্জাসীমা হতে অধক্লোশ দুরে ন্লোতাঁস্বনী যেখানে বিক্ষুব্ধ 
জলঘ্রাীম রচনা করেছে সেখান দিয়েই আমাদের বনমধ্যে প্রবেশ করতে 
হবে। 

_এ আত উত্তম সিদ্ধান্ত মহারাঞ্জ। সমর্থকের ভামকায় সু-আভনেতার 
মত মস্তক আন্দোলিত করে কংসারী । 

তুম তোমার সগাঠিত সৈন্যবাহনখ "নয়ে রাজধানীতে যখন থাকছ ; তখন 
[পছনের চিন্তা নিরথকি। 

যেন চরম 'নাশ্চন্ততার ছায়া খেলে রাজার মৃখাবয়বে । ধধরে সিংহাসন থেকে 
নেমে আসেন তান । 

_-এ বিবয়ে আপান নিশ্চিন্ত হোন মহারাজ । রাজ্োর সামগ্রিক চচ্তামনুক্ত 
মনে আপান মৃগয়াভিপাষ পূর্ণ করুন মহারাজ । রাজাকে পুনবণর আভিবাদন 
করে নিজের মনগত আঁভপ্রায় প্রকাশ না করে যতটা জানা দরকার জেনে নিয়ে ধারে 
ণবদায় নেয় সেনাপাত কংসার । রাজা পুনরায় 'সংহাসনের উপর 'ফিংখাবের 
আসনে বসে দৌবারিককে আহবান করে হীঁঞ্গীত করতেই ভাস্কর ও অপর দুইজন 
1বম্বস্ত অমাত্য কক্ষে প্রবেশ করল । 

একফাল চাঁদের আলো আঁলন্দচ্যুত হয়ে হম্য“তলে লংটিয়ে পড়েছে । চ্ছির কন্টে 
রাজা জানতে চান । 

--সব প্রস্তুত ? 

আভবাদন করে সম্মাতসৃ্‌চক ভঙ্গীতে মস্তক আন্দোলিত করে উদ্ভর দেন 
একান্ত সচখব, বীর যোদ্ধা, বিশ্বস্ত ভাস্কর সিংহ । 

হা মহারাজ ॥। সবপ্রস্তুত। 

_রঘুনাথ ? আরো নিশ্চিন্ত হতে চান বাজা | 

_-পারকল্পনা মত ঝাটকা বাহনী নিয়ে সে নিজ প্রামে সতক্ প্রহরায় প্রস্তুত 
থাকবে মহারাজ । 

_--তারপর £ আক্রমণ সাীচত হলে ১ রাজা যেন আর একবার প্রাশক্ষণ 
1দচ্ছেন 'প্রয় বিশ্বস্ত সমর নায়কদের | 

-াদবাভাগে হলে ভেরী নিনাদে, আর রান্িতে আক্রমণ সূচিত হলে, 
আম্লীশখার সাহাযো দ্রুত আমাদের কাছে সংবাদ পৌছে যাবে মহারাজ । 

উত্তম 1 স্বর্ণদীগত মুখখান প্রসন্নতায় উক্ভ্বল হয়ে উঠলো রাজা 
নহসংহদেবের | 
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বিবৃতি শেষ করে আঁভবাদন করে সঙ্গাঁদের নিয়ে কক্ষ ছেড়ে চনে যান 
ভাস্কর সিংহ । 

অন্তঃপরে প্রবেশ করলেন রাজা নযাীসংহদেব । হীভমধ্যে প্রাসাদ দাপমালায় 
সঁজ্জত হয়েছে । কছ-ক্ষণ আগেই মন্দিরের প্রার্থনা সঙ্জাসত নীরব হয়ে গিয়েছে । 
রাণীর কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজা । দ্রর্ণ পরযঞ্কে উপাবন্টা রাণীর ব্যজনশকা 
কিংকরণ রাজাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল । 

চমকে উঠলেন রাণী সনকা। সন্ধ্যায় চয়িত কুন্দের মালা নিজ কণ্ঠ হতে 
খুলে রাজার কণ্ঠে পাঁরয়ে ?"ত পালঙ্কের উপর বাঁসয়ে রাজার মৃখপানে চাইলেন 
রাণী । দেখলেন রাজার চোখে কৌতূহল নেই অথচ যে চন্ষু সর্বদা কৌতূহল- 
দীপ্ত থাকে । 

-_-কি হয়েছে রাজা 2 

কাল মৃগয়াভিযান মনে আহে রাণী £ 

হ্যাঁ মহারাজ, মনে আছে,যেন জীবনের োনবণাসিত কামনার বেদনা 
অনুভব করে সনকা-তবহ তুম তো তৃপ্ত হঙ রাজা 2 

--তোমার নান্নধ্য আর তোমার স্পশহই আমার পাঁরতৃগ্তি রাণী । 

--তবে 2 আভমান স্ফ্ারত হয়ে ওঠে রাণীর কণ্ঠ | 

_-_-এ রাজাঁবাঁধ, এ লঙ্ঘন করা যায় না সনকা। 

-_এ কয়াদন পক্ষহীীন বহগের মত, তৈলহীন দীপের মত এ রাজপ্রাসাদ 
নরানন্দ থাকবে রাজা । 

কাঁদীছিলেন রাণী সনকা । 

শান্ত দূম্টি তুলে সনকার দিকে তাকিয়ে থাকেন রাজা । ধরে ধারে কর্তব্া- 
দঢ় হয় তাঁর দৃদ্টি। 

- শান্ত হও রাণী | কন্যা চন্দ্রকুমারী ও কন্যা-সহচরণ প্রমদাকে আহবান কর । 

- কেন রাজা ; শবাস্মিত হন রানী সনকা । 

_ তোমাদের কিছু বলবার আছে । একান্ত গোপন |-স্তব্ধ হয় রাজার 
কণ্ঠস্বর । 

করতাগল দয়ে দ্বারপালকাকে জআাহ্বান করেন রাণী সনকা। গবচালিত 
1নঃশ*বাসে কাম্পত হয় বক্ষবাস । দ্বারপাঁলিকাকে কন্যা চন্দ্রকুমারী ও প্রমদাকে 
আহবান করতে বলে রাজার সম্দুখে দারুবোদকায় বিস্ময় কাম্পত দেহে বসে রইলেন 
রাণী সনকা । 

ভপরুজ্রলতা ও স্মিতাঁয়ত অধর সংযত করে পিতার কাছে এসে দাঁড়ায় 
রাজকন্যা চন্দ্রকুমারী । রাণী সনকার পাশে নিশ্চুপ প্রমদা ৷ কেতকণগন্ধে 


পীঁড়ত হয় কক্ষতল । 
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স্্শান কন্যা, সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার বলেন রাজা । 

-_এক কঠোর পরীক্ষা জীবনে স্বীকার করে শ্বাসের দৃঃসাহস বুকে দিয়ে 
কাল প্রত্যুষে আমার ম-গয়াভিঘান সুর হবে । 

ক হয়েছে পিতা ?- চিন্তাবহবল চন্দ্রকুমারণর কণ্ঠস্বর । 

»মবগত হয়েছি, আমার অধীনস্ত যোতাবহারের সামল্তরাজ প্রতাপনারায়ণ 
আমার মৃগয়াভিযানের সুযোগ নিয়ে রাজপুরী আক্রমণ করবে, পশ্চাতে থাকবে 
1বশ্বাসঘা তক সেনাপাঁত কংসারাী । 

-ষড়ঘন্ত ?-1বপাঁপল ভ্রাভঙ্গো প্রশ্ন জাগে চন্দ্রকুমারণর | 

-হণ্যা কন্যা । কল্তু সেই ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ফাঁস হয়ে গিয়েছে । সমগ্র তথ্য 
সংগ্রহ করে এনেছে রাজশুভান-ধায়ধ নবশন যুবক রঘুনাথ । 

--রঘনাথ । প্রাশ্ল রাণীর কশ্ঠপ্বর । 

হ্যা রঘনাথ । বধ্বাসের দ.ঃসাহসে মূলত তারই পাঁরকজ্পনায় রাঁচিত 
হতে চলেছে মৃগয়া?ভষানের মাধ্যমে প্রদযস্মপুরের এক নতুন ইতিহাস । 

-ীপতা। হর্যারুণ উাদত আ'দত্যের রাশ্পাতে প্রাচঈপট যেমন আলোকস্ধ 
হয় তেমান আলোকিত হয়ে ওঠে চন্দ্ুকুশারশর কষ্ঠন্বর । 

--সবাঁকছু তোমাদের জানিয়ে রাখলাম ॥ সংবাদ গোপন রাখবে । প্রস্তুত 
থাকবে যেকোন পাঁরস্থিতির সম্মূখীন হতে । ভয় নেই । আম্বাসবাণী ঝরে 
পড়ে রাজার কণ্ঠে । 

_. দুর বলান্তরে শৃগাল সমস্বরে ডাকে । 

চমকে ওঠেন রাণী সনকা । 

বাতায়ন পথে তাঁকয়ে থাকেন রাজা নাঁসংহদেব | দূরে বিশাল অরণ্যের বৃকে 
থমথমে আঁধার । গ্রামপ্রান্তে আঁারে ঢাকা কুটির পধান্তর মধ্য থেকে দ: 
একটা টিমটিম্‌ আলো দেখা যা । আরও দরে ছমছম.-অঙ্ধকারের অতলে 
একটা গঠাঁড়তে আগুন জঞ্লছে বোধ হয় 1 

1করে দাঁড়ালেন রাজা । 

কন্যাদ্বয় কক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছে । 

উাদ্বগ্না রাণী সনকা। 

[চান্তত রাজা নাসংহদেব । 


আলো ঝলমল রাজপুরীর বৃক্ষশোভিত রাজপথের দুপাশে সারিবদ্ধ 'বিপ্ণী- 
শ্রেণী পার হয়ে পানশালায় এসে দাঁড়ালো সেনাপাঁত কংসারশী। মত্ত উল্লাসের 
ফোয়ারা মুহৃতে স্তব্ধ হয়ে গেল।॥ হঠাৎ সেনাপাঁতকে দেখে আভবাদন করে 
এদক ওদক সরে পড়লো দুচার অন । অন্যমনস্ক 'ছিল কংসারণ । দুরে ওজর 


তত 


অন্ধকারে অপসর়মান ব্যান্তাটর দেহ ক্রমে ক্রমে দৃন্টির আড়ালে চলে গেলে বৃক 
উজাড় করে একটি দীঘণবাস ফেলে কংসারী ॥ যাক রাজধানী থেকে পত্র য়ে 
এ দূত এবার [নাণ্চন্ত ভাবে পেশীছে যাবে যোতাঁবহারে । আর একটু পরেই 
ছায়া ছাগ্না অন্ধকারের পটভামতে আরও নিকষ কালো অন্ধকার নেমে 
আসবে । সেই আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে অবলীলাক্রমে পসংর্দ বহন করে 'নয়ে 
ধাবে কংসারীর বিশ্বস্ত অনুচর | নগরীর সমারোহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে 
আগামী কাল রাতে যে চিন্র ফুটে উঠবে তার 1১₹৩া করতে করতে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠলো কংসারী ॥। মিটি মিটি হাসতে লাগল কংসারী। গলা নামিয়ে 5.কে 
পড়লো পানশালায় ॥ ভাত হয়ে উঠলো শ্রেন্ঠী । দ্ুুত ভঙ্গারে সুরা পূর্ণ ঝরে 
এগিয়ে দিল সেনাপতির দিকে । অশান্ত হৃদয় শান্ত করবার জন্য হঠাৎ বমব্যস্ত 
হয়ে নানা কাজে ব্যস্ত করে তুলতে চাইল নিজেকে । বংসাগণ উঠে দাঁড়াল। 
আভাঁম নত হয়ে আভবাদন করল শ্রেম্ধী। সোৌদকে মন ছিলনা । দ্রুতপদে 
বাইরে বোরয়ে এসে অশবারঢ় হল সেনাপাঁত বংসারী। দুগ্গফটকে এসে 
দাঁড়ালো । আভবাদন করল দব্গরক্ষক । কোন কথা না বলে একজন মশালধারশ 
প্রহরীকে ইঙ্গতে আহবান করে অ*্বপৃষ্ঠে উঠিয়ে নয়ে অশ্ব ছটিয়ে দিল বংসারশ । 
মশালের আলোয় সরে সরে যাচ্ছে পাতাবাহার মাল্লকা বেল জঃইয়ের সবুজ ঝাড় । 
রাঞ্জোদ্যানের মধ্য "দিয়ে অপেফ্লাকৃত নজ“নে রাসমণ্ের সম্ম.খে অশ্বের গাঁত রুদ্ধ 
করে অধ্বপ-ম্ঠ থেকে নেমে পড়ল কংসারী । মশালধারী অনুসরণ করে তাকে । 
কোথায় ডাকছে রাতজাগা পাঁখ । ঘুমন্তপুরশীর মাঝে কিসের সন্ধানে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে কংসারী ? তার মন আজ খুশীতে ভরপুর । জীবনের সবচেয়ে বড় 
চাওয়া পূরণ হতে আর কতই বা দেরী? দুর্দান্ত ?হংন্র পশুর মত তর্ক দৃষ্টিতে 
দরে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকায় কংসারী । কবে? কখন আসবে পাওয়ার সেই 
চরম মুহূর্ত 2 রাজতনয়া চন্্ুকুমারীর উ্ নরম স্পর্শ কবে তার শরা-উপাশিরায় 
ডের মাতন তুলবে ? চোখের তারা দুটো কাঁপতে থাকে কংসারখর । রন্তুলোভগ 
হং্র হায়নার মত কামাতুর কংসারী রাসমণ্চের উন্মৃস্ত আলন্দে বনচারণ কাঠারয়াদের 
ঘুমন্ত শরশরের উপর ঝ+কে পড়ে । মশালধার, সেনাপাতির তিক দৃচ্টির সামনে 
পড়ে ঘনের সব শান্ত হারিয়ে ফেলে । সে বুঝতে পেরেছে তার কর্তব্য । সরে 
সরে ঘুমন্ত দেহ থেকে দেহান্তরে মশালের আলো দেখিয়ে যায় হতভাগ্য নৈশপ্রহরী 
'নরাসন্ত নিস্পৃহের মত । 
জবলজহলে অস্বাভাবক দৃম্টি ফেলে চেয়ে থাকে কংসারী । একের পর এক 
নারখদেহ অন্বেষণ করে তার চোখ । অবশেষে, এক ঘুমন্ত সদ্য ফৌপনা কুমারণর 
শরশর শোভা পান করতে থাকে কংসারী । মশাল হাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়ে থাকে 
মশালধারী । দেহজোড়া দৈন্যের মাঝে মুখের হাঁসিটংকু শান্ত মাধুষে ভরে 
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রয়েছে । দেখছে কংসারী ; জাবরণ লঃটোচ্ছে মর্মর মেঝেতে । কোমল বক্ষে 
বস্পের বাধন নেই 1 সহগোল উর । উন্মন্ত লোভনীয় খাঁজে শরীরের গোপন অজ্ঞ । 

মশালের আগ্রেয় আলোয় কংসারখর বাভৎস বাঁঙ্কম ওষ্ঠের পাশ থেকে 
সীৎকারের ধবান শোনা যায়। প্রহরীর হাত থেকে মশাল নিয়ে ইঞ্জীাত করে 
কংসারী । ডান হাতে খোলা তরোয়াল । 

মুহূর্ত মাত্র । 

ঘুমন্ত সেই শরীর শোভা জেগে উঠবার আগেই তার মুখে বন্ধন পড়ে । 

রাজোদ্যানের নিভ্‌তৈ এক পঙ্ুচ্ছদ তমালের নীচে সেই দেহ ক্হন করে আনে 
নিরহপায় প্রহরী । 

আবার মশাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে । 

কাঁপে কামনা । 

কংসারীর আদম বন্যরন্ত দোলে । কামান্ধ কংসারীর ভুজর-ভজঞ্াম কুমাহীর 
উদ্ধত স্তনে অবহেলায় খেলা করে । সকল অনুনয় ও প্রাতিবাদ রূঢ় ভান্রমণে স্তব্ধ 
করে দিয়ে সেই কুমারী তনুর যৌবন ক্ষুধার্ত *বাপদের মত দাঁত করে, মাথত 
করে উপভোগ করে লালসার বিষ ঢেলে দেয় কংসারী । 

রান্র 'নথর হয়ে আসে । 

নিথর হয় কুমারী তনু । 

[নিথর হয় খাত মস্তক প্রহরীর দেহ । মশাল মাটিতে পড়ে দপদপ্‌ বরে? 
তরবারর মুখ 1দয়ে ছিটকে পড়ে তাজা রন্তু । ম্বাপদ লালসাভ্বলা চোখে তরবারি 
কোযবদ্ধ করে কংসারী । কেবল রাতের অন্ধকার সজনঈব হয়ে ওঠে। 


৬ ঙ 
সদ্যোজাগ্রত বিহগের কল-কাকলীতে শিহরিত হয়ে উঠেছে প্রদয়পর 
রাজ্য । ধীরে ধীরে আপ্লুত হয়ে উঠেছে প্বগিগন । জীনানেত দীঘায়িত 


বনানীর তরুশশীবে হাজারো মাণক ঝলমল করে উঠছে যেন । 

রাজপ্রাসাদের দুগগফটকের স্তদ্ভশীর্ষে সানাই বাজে । 

আজ রাজার ম্‌গয়াভিযান । 

আঁতাথ-ভবনে শাস্তরজ্ঞ প্রবীণগণ ও বেশ কিছু পুরবাসি ইদতিমধোই উপাস্থৃত 
হয়েছেন, পাঁরচারকগণ তাঁদের মধ্যে শীতল তক প রা বেশন করাছল । 

রাজপুর আজ জেগে উঠেছে । পৌর পাঁরজন নানা আয়োজনে ব্যস্ত । 
একান্ত সচঈীব ভাস্কর ও রাজার মনোনধত কয়েকজন অমাত্য দুর্গফটকের সাম্নকটে 
রাজার আগমনের জন্য দেহরক্ষী হিসাবে প্রায় এক সহম্তর সৌনিককে প্রস্তুত করতে 
ব্যস্ত ছিল। অশ্বারোহী, তীরন্দাজী ও আঁসানপুণ সৈন্যগ্রণ আনন্দ প্রকাশের 
উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে রাজার নামে জয়ধবান দিচ্ছিল । 
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ইতিমধ্যে রাজসেনাপাঁতি কংসারগ একান্ত অনাড়দ্বর ভাবে রাজা পাঁরচালনার 
ভার গ্রহণ করেছে। মহামন্তরীর পরামশে রাজার অনুপচ্থিতকালে রাজোর 
সাঁবক দাঁয়ত্ব বহন করবে সেনাপাঁতি কংসারী । রাজপুরীর বাহঃদ্বারে রাজ- 
অনধ্গমনের জন্য রাজার অনুগত এত সংখ্যক সৈন্য জমায়েত দেখে কংসারশর মন 
প্রসন্ন হয়ে উঠলো । রাজনীতির সতরণ খেলায় পাশা পড়েছে মাত্র । গজ 
নৌকো ঘোড়া ছাড়াই শুধ; বড়ে দিয়েই 'কাস্ত মাৎ করবে কংসারী । তার ওহ্ঠে 
মৃদু হাঁস স্ক]ারত হয়ে ওঠে । 

অবশেষে রাজঅন্ত্ঃপদর থেকে বিদায় নিয়ে রাজা নহীসংহদেব রথারঢে হজেন। 
তুরী, ভেরণ, কাড়া, নাকাড়া বাজিয়ে অভিনন্দিত করল সৈনাকৃল। 

দূর্গতোরণে বেজে উঠলো মাঙ্গালিকস। 

প্রাসাদের দীর্ঘ অলিন্দ দিয়ে ধশরপায়ে প্রাসাদশপষে উঠে এলেন রাণী সনকা, 
ইতিমধ্যেই রাজকুমারী চন্দ্র ও প্রমদা প্রাসাদশীষে এসে দাঁড়য়েছে। চিন্তার 
ভারে অব্সম্ন মন রাণী সনকার । ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে দেহ । নগচের দকে 
তাকিয়ে দেখলেন রাণদ সনকা । মান্দিফের চাতালে একদল ছেলেমেয়ে হুল্লোড় 
করছে । ফটকের বাইরে পুরবাসশগণ দাঁড়িয়ে ম:গয়াভিবারী রাজকণয় শোভাষাতা 
দেখছে । সমাহিত মূতির মত স্তব্ধ ও নিঃশব্দ রাণীর দুছ্টি দরে অপস-য়মান 
আভযান্ুধদলের উপর নিবদ্ধ হয় । তখনো বাজরথের উদ্ভিয়মান রথকেতনের 
'নাবিড় ধবল রঙ চেনা যাচ্ছে । আনমনা হয়ে পড়েন রাজমহিষী সনকা । তারপর 
হঠাং যেন 'নজের বক্ষের তগ্ত নিঃশ্বাসের আঘাতে চণ্চল হয়ে ওঠেন রাণী । 
পাশবদ্ধ বনকুরঞ্গনীর মত অসহায় মনে হয় সম্মমখে দণ্ডায়মানা কন্যাদ্বয়কে | 
বষাঁয়সর মাঁসানাবড় জপতাকা তর দুই মাঁদরক্ষেটর ভ্রভঙ্গা এক উদ্রাল্তির 
বন্ধনে নিকট স্ান্নধ্য রচনা করে। 

বনচরশ মৃগীর মত মৃগয়াজীব ব্যাধের কল্পিত পদশব্দের আশঙ্কায় চণ্চল হয় 
চন্দ্রকুমারী । 

কি হবে মা! ব্যাথতা ভীতা চন্দ্রকুমারীর দুই বাম্পাকুল চক্ষু । 

--ভয় নেই । দুরাঁদগন্তে দানি প্রসাঁরত করেন রাণী সনকা । 

অরণ্যের অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে মৃগয়াভিযানত্তী দল। আকাশে 
সশ্বেত মেঘের বক্ষের পরমাণুর মধ্যে যেন ক্ষান্বলদর্প চূর্ণকারী রাজা 
নসংহদেবের গৌরব কিরাীটের ছায়া দোলে । ধারে ধারে শান্ত হয়ে আসে 
হদয়ের উদ্বেগ । 


সীমান্তে ক্ষণ দুই স্রোতাস্বিনী যেখানে জলভ্রমী রচনা করেছে সেইখান 
থেকে সঙ্কীণণ তট আতিন্রম করেই বনস্পাতির পারিপাতিত পরাগে পাটলগকৃত 
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বনভ্ভাগ । এখানে পেশছেই সমস্ত, সৈনাগণকে একাঘ্িত করে সম্ভাব্য 
আক্রমণের সংবাদ প্রচার করে দিলেন রাজা নৃসংহদের । এই সংবাদ প্রচারিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গো উত্তোজত আলোড়ন সৃন্টি হল॥ বিশ্বাসঘাতক শতুরন্তে 
ল্লান করবার জন্য সৈন্যগণ অনলাশখ তৃষা নিয়ে সেই আলোছায়ার রহসো ঘেরা 
বনতলে উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় প্রহর আতন্রম করতে লাগল । ক্রমে সর্যালোক 
পত্রচ্যুত হয়ে পৃবণাভম্ুথ দীঘল ছায়া ফেলতে লাগল । তিনজন তগ্রদৃত 
ন্রোতাঁস্বনীর তারে উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করে রাজধানীর দিকে লক্ষ রেখে 
আ'বচল রইল ॥ 

অপেক্ষা । 

আস্থর অপেক্ষা । কমে কুলায় প্রত্যাশী বহগের সংঘবদ্ধ আলাপন বহাদ্ধ 
পেতে লাগল ॥ ক্রমে বনানীর শান্ত বনবশীথকার ছায়াকখর্ণ ধূলি অন্ককারে 
আবারত হল £ সেনাদলের ছাডীনর পূর্বাদকে একটি প্রশস্ত চাতালে দ্রুত 
আহারপর্ব সমাপ্ত করা হল । রাজা কছু ঘৃতপক্ক অন্ব ও দ্রাক্ষাসার গ্রহণ করলেন । 

সৈনাগণ প্রস্তুত হয়ে বখন অরণ্যভ্ম ত্যাগ করে সেই ক্ষণ ম্রোতাস্বনণর তটে 
একো দাঁড়ালো তখন অন্ধকারে আবৃত হয়ে গিয়েছে সারা জগৎ । 

ম্লোতাস্বনী অতিক্রম করে রাজধানখর উপান্তে নিবন্ধ অন্ধকারের মধ্যে সৈনা- 
সচ্জা করে নিল ভাস্কর এবং অন্যান্য সৈন্যাধ্ক্ষগণ । দূরে প্রদৃযয়পুর রাজপ্রাসাদের 
ক্ষণ আলো দৃ্টিগোচর হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে রাতের তারাগুীলও মেঘাবৃত 
হয়েছে । আরো দরে দিগবলয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যতের 'ঝাঁলক ভৃমিপ্রান্ত ছয়ে 
ঝাঁলক দিচ্ছে । আবার দ্বিগণতর অন্ধকার নেমে আসে । সেই জমাট অন্ধকারে 
হাজারো চক্ষু লাউগ্রামের প্রান্ত লক্ষ্য করে আস্ির চাণ্চল্যে অপলক । 


সূচশভেদ্য অন্ধকারে সংদক্ষ নবীন সৈন্যসাথীদের নিয়ে প্রান্তরের উপাল্তে 
অতন্দ্র রঘুনাথও চাণল্য অনভব করেন । 

অকস্মাৎ । 

দ্রুত ছন্দবদ্ধ শব্দ । অ*্বারোহী । এক বালক আলোয় দেখা যায় 
যোতাবহারের প্রান্তর পথ দিয়ে কে ষেন বেগে ছটে আসছে ॥ একা । অগ্রদূত । 

হঠাং উৎকর্ণ হয় অশ্বারোহশী ॥ অন্বের গাঁত দ্ু'ত করতে চায় কিন্তু মূতিমান 
মৃত্যুর মত সামনে থেকে তার পথ রুদ্ধ করলেন রঘুনাথ ও তাঁর অশ্বারোহ? 
সঞঙ্জাদল ॥ আগন্তুক মহূরতমধ্যে কোষবন্ধ তরবারি বের করে এঁগয়ে আসে | বাধা 
পেয়ে সে মাঁরয়া হয়ে উঠেছে । প্রচণ্ড আঘাতে হাত থেকে ছিটকে পড়ে তরবারি । 
1নরস্ আগন্তুক ছিটকে পড়ল শত্ত মাটিতে । আর ঠিক তখনই দৃূরে যোতাবিহারের 
মশমানা আতিক্রম করে একরাশ মশালের আলো এঁগয়ে আসতে দেখা যায় ॥ 
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সল্গে সলগো রঘৃনাথের ইসিতে স্তৃপশীকৃত শৃচ্ক পন্কে আগুন ধারয়ে দেওয়া 
হল। 'নরন্ধ অন্ধকারে জেগে ওঠে লেলিহান আগ্লিশখা ॥ চেয়ে দেখেন রঘংনাথ 
প্রান্তের উত্তর দিগন্তে জবলে উঠলো অন্রূপ এক আগ্মাশখা । মৃদু হাস্যে 
উদ্তাাপত হয়ে ওঠে তাঁর ওষ্ঠ |! অধ্বারূঢ় বাহিনী নিয়ে পথরোধ করে মাঁতমান 
মৃতার মত অকম্প স্থির হয়ে দাঁড়য়ে থাকেন রঘ,নাথ ; তাঁর ঠিক পাশে অঙ্গাদ 
পশ্চাতে আরও চারশত অশ্বারোহী । এছাড়া দাক্ষণে ও বামে ধন্‌কে জ্যা 
সংযোজন করে বাম তঞ্জনী ও মধ্যমায় তীক্ষ! তীর নিয়ে দাঁড়য়ে রইল তিনশত 
ধানুকী। 

আসছে । দিগ্‌বলয়ে দূর নিহারিকার মত মশাল ছুটে আসছে, দেখা বার 
কচ্তু ধ্বান শ্রুত হয় না। 


15ৎকার করে ওঠেন ভাস্কর ও সমস্বরে আরও কয়েকজন । 

_ মহারাজ এ আগনের সংকেত । 

মূহূর্তে সহম্্র অন্বের ক্ষুরধবাঁন মৃখারত করে অন্ধকার প্রান্তর । কিন্তু মশাল 
জবলে না। ছংটন্ত রণাশ্বের পুষ্ঠ থেকে দেখতে পান রাজা নাসংহদেব, আগন্তুক, 
ধাবমান মশালের আলো দিগ্বলয়ে প্রীতভান হচ্ছে । দেখতে দেখতে স্পট তর 
হয়ে উঠছে অগ্মিণিখা। হঠাৎ দেখতে পান মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য মশাল দপ, 
করে জুল উঠলো । আগন্তুক মশাল শ্রেণীর পঞ্চ রোধ করে দাঁড়য়ে আছে 
নবোপ্রজেবালত মশাল শ্রেণ' । 

দুই বিপরীতম্খী ঢেউএর সংঘাতের মত যোতাবহারের শবদ্রোহশ সৌনকদের 
সঙ্গে রধ্‌নাথের সৌনকদের সংঘাত শর হল । আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলো 
যোতা'বহারের িদ্োহশ সামন্তরাজ প্রতাপনারায়ণ । পাঁথমধ্যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য 
1নয়ে কে তার গাঁতরোধ করল ? 

আসব বঞ্ধবা, অশ্বের হেষা আর আহতের চিৎকারে বিষাল্ত হয়ে উঠলো 
সেই বিশাল প্রান্তরের ধাঁল। যোতাবহারের বিদ্রোহী সৈনাগণ বিপুল ক্রমে 
বাধা আতক্রম করতে বদ্ধপারকর । ধাবমান অ*্বপ্ঠ থেকেই ভাস্কর একটি মশাল 
জহালিয়ে নিয়েছিলেন নিশানী আলোক থেকে । সেই মশালের প্পর্শে একে একে 
ধাবমান অম্বপৃন্ঠেই জলে জ্বলে উঠলো মশাল শ্রেণী । দেখতে দেখতে অধ্ব 
ছুটিয়ে রাঙ্রা নলংহদেবের সৈনাবাহনশী রঘনাথের সঙ্গে যুত্ত হল। 

জমাট অন্ধকারে মশালের আলো ভার হয়ে ছাড়িয়ে পড়ল। শবদ্রোহশ 
প্রতাপনারায়ণের সামনে এসে পড়ল যমদৃূতের মতো ন:ীসংহদেবের সৈনাবাহিনী | 

রঘুূনাথের অগ্রবতর্ঁ বাহিনী বিপূল তেজে যেন মহাপ্রলয় নামিয়ে আনলো । 
প্রধাদ গণলো প্রতাপনারার়ণ । তার শ্লারুতে তব্র উত্তেঞ্রনা তরঞ্পিত হতে থাকে । 
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মাথার ভিতর আছড়ে পড়ে রন্তের উচ্ছ্বাস । সৈন্যদের আতনাদ শুনতে পান 
প্রতাপনারায়ণ । 

হুঞ্কারে ; আর্তনাদে জয়ধবানিতে মুখর হয়ে উঠলো নির্জন প্রান্তর । 

প্রতাপনারায়ণ পিছ হঠছে-__- 

ভীব্রবেগে সৈন্য বেজ্টনী ভেদ করে ছহটে এলো রঘুনাথের রণাম্ব। অশ্বপজ্ঠ 
থেকে মৃহৃতে লাফিয়ে নেমে প্রতাপনারায়ণের বুকের উপর তরবারি স্পর্শ করলেন 
রঘুনাথ । তীশব্র উত্তেজনায় তাঁর হাত পায়ের পেশীগুলো মশালের আলোয় 
চিকচিক করে উঠলো । 

-_পাবধান বিশ্বাসঘাতক । 

রঘ[নাথের গলার স্বর প্রান্তরে রণকোলাহল ভেদ করে গজন করে উঠলো । 
নিরুপায় প্রতাপনারারণ স্থির । অদূরে যোতাবহারী সৈন্যগণ প্রদ্যয়পঃরের সৈন্য- 
বেষ্টিত টুকরো-টহকরো কাল ছায়ার মত নশ্চল দাঁড়য়ে গিয়েছে । দাউ দাউ 
মশালের আলোয় ধব- ধক- করাছিল তাদের দেহ । 

ধীরে ধীরে রাজা নীসংহদেবের অম্বার্ড বরমূতি প্রতাপনারায়ণের সম্মুখে 
এসে দাঁড়াল । শ্লেষাত্বক হাসির রেখা ফুটে ওঠে রাজার মুখে । রাজার অনুগামন 
সহযাতী যোদ্ধাগণ চক্রাকারে প্রতাপনারায়ণের চারাঁদকে ঘিরে দাঁড়াল । 

_-ধনা রঘুনাথ। রাজকণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সর গঘ্নেহে রূপান্তাঁরত হয় । 
বন্দী প্রতাপনারায়ণের বমণ্চর্ম শিরস্তাণ ও তরবারি রঘুনাথ রাজা নহাসংহদেবের 
হাতে দিলেন । 

রান্তর অন্ধকার তরালত হয়ে আসছে । যেন আভশপ্ত বিস্মাতির দীঘ' 
অবরোধ ভেদ করে ক্ষীণ মহাজাগাঁতিক রাশ্মিধারা স্পাঁশত হচ্ছে পৃবীদগৃবলয়ে । 

রাজার অশ্বারোহনী সৈন্যগণের হস্তধৃত হষোন্দীপ্ত মশালশ্রেণী সেই তরালত 
অন্ধকারে জলন্ত ধূমকেতুর মত রাজধানীর 1 দকে ছুটে চলে । 


সে রাত্রে প্রদ্যম্নপুর রাজপ্রাসাদে জেগে ছিলেন রাণী সনকা। পাষাণী ম.?তর 
মত অবিচল ও আঁবকার দুটি চক্ষুর শান্ত কঠোর দহান্ট দংকল্পে দঢ়। প্রাসাদ 
শীর্ষে কন্যা চন্দ্রকুমাবই ও প্রমদা নিঃশব্দে অপলক নেত্রে দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে 
নিটোল প্রহরায় । 

রান্রি হয়ে এলে রাণী একবার নিজভবনের দ্বারে এসে দেখলেন প্রাতিহারগণ 
সারি সার দাঁড়িয়ে আছে । দঢ়াঙ্গাঁ যুবতাগণ বাম হাতে চর্ম ও দাঁক্ষণ হাতে 
মৃস্ত তরবার নিয়ে অন্তঃপুর প্রহরা "দিচ্ছে । রাণীকে দেখে মহামল্তী নিয়োজিত 
একজন বার্তাবাহশ দূত ছুটে এলো । 

- কোন সংবাদ 2 আভবাদন করে অপেক্ষা করে দত । 
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--না। 

দীর্ঘ আলন্দ আতন্রম করে চলে আসেন রাণী । 

ঠিক সেই সময়ে । দুর্গফটক থেকে যাম ঘোষণা করে ঘণ্টাধবান বাছে । 
প্রাসাদশীর্য হতে ছহটে আসে কুমারা চন্দ্র । দেখতে পেয়েছে রাগুকুমারী । দূর 
[দগ্‌বলযে প্রজেবাঁলত মশালশ্রেণী দেখতে পেয়েছে প্রমদাও । ছ্ুত সতদ্ভ শোভিত 
বারের সম্ম্‌খে আবার এসে দাঁড়ালেন রাণী সনকা। ছুটে আসে আজ্ঞাবাহশ দূত । 

_মহামন্তীকে সংবাদ দাও । মশালগুচ্ছ পেয়ে আসছে । কিছক্ষণের 
মধ্যেই রাত্রির স্তব্ধতা চূর্ণ ক'রে দুগ্গফিটকে রণদৃন্দীভির নিনাদ স্পান্দত হতে 
থাকে । 

যুদ্ধ ! 

শন্রু আক্রমণ | 

দ্রন্দাভ শুনে শয্যায় উঠে বসে নগরবাসী | 


নিজ ভবনে দুন্দ]ীভর শব্দ শুনতে পায় সেনাপতি কংসারী । দহন্দহীভর ধ্বান 
তেন এক সংগীত মন্দের মত আশীর্বাণীর ধ্বান, কংসারীর অন্তরে হষের কজ্লোল্‌ 
জাগয়ে তোলে । 

বর্মচমে" প্রস্তুত হয়ে রাজদ:র্গফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় সেনাপাঁতি 
কংপারী । তার আজ্ঞাবহ সৌনকণণ হাতমধ্যে উপস্থিত হয়েছে । দুর্গ মধ্যে 
গুজ্টমেয় রাজসৈন্য । 

হর্ষোদ্দীগ্ত কংসারীঁ অপেক্ষা করে । 

অপেক্ষা । 

অপেক্ষা করে রাজকুমারী চন্দ্র ৷ 

অপেক্ষা করেন রাণী সনকা। 

রাজপঃরীতে উত্তোজত ছুটোছুটি ও দুন্দভর ধ্বনির মাঝখানে ক্রমে কংসারণর 
বক্ষ পঞ্জরের উপর দিয়ে স্বর্ণশিকট চালিয়ে নবোধার আলোক গগনকপোল 
রাঞজত করে । 


প্রদ্যগ়্পুর রাজধানগ নতুন করে সেজে উঠলো যৌবন-জোৌলহসে । ইতিমধ্যে 
সংবাদ প্রচারত হয়ে গিয়েছে সারা প্রদ্বামমপুরে। বেজে উঠলো তুরখ ভে 
কাড়া নাকড়া। দ:গ্গফটকে সানাইএ মোহনীর সুর বাজছে । দলে দলে নগরবাসী 
সমবেত হচ্ছে রাজপ্রাসাদের সম্ম:খে, দূুর্গফটকের বাইরে প্রশস্ত চাতালে । রাতের 
অন্ধকারে বিদ্রোহী প্রতাপনারায়ণের অভিযান ব্যর্থ করে রাজা ফিরে আসছেন 
রাজধানীতে । ম:গয়া ভিষানে গিয়ে কোন যাদুমন্তে রাজা সসৈন্যে পেশছে গেলেন 
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বযোতাঁবহারের প্রান্তরে, সে কাহিনী মুখে মহখে ফেরে আবাল বৃদ্ধ বাঁশতার । 
সকলের হাদয়ে আঞ্কত হয় এক বীরমৃঁত। “রঘুনাথ ||, 

রাজপ্রাসাদের মস্ত বাতায়নে কৌতূহলের উপাসনা "নিয়ে দাঁড়য়ে ছিল আর 
একজন ৷ রানি জাগরণে কৃশাজ্যোতিলেখার মত সেই তাপাঁসকার মুখ, অবস্রবন্ধ 
16কুরদামের স্তবক 'পঠে ছাঁড়য়ে অচণ্ণল দাঁড়য়েছিল রাজকুমারণ চন্দ্র । 

দুগ্গকটকে তারবেগে ছ,টে আসে অগ্রদূত । 

দ্বিগুণ তেজে বেজে ওঠে ভেরী। রাজাগমন সাচত হয়) ধমনীর প্রাত 
শোণিত কাঁণকা উৎসুক হয়ে ওঠে। বাতায়ন থেকে দেখতে পায় চন্দ্রকুমারী, 
অম্বাপ্ঢ এক বাঞ্ছত বীরমগত ধাবমান সৈন্যঘটার সম্মুখে অগ্রনায়ক ॥ পশ্চাতে 
বন্দী শৃঙ্খালত প্রতাপনারায়ণ। তারও আগে পিতা নহসংহদেব রথারড হয়ে উন্নত 
ষঙ্গতকে দ.গ'ফিটক আতন্কম করলেন । 

দিঙমণ্ডল প্রকাণ্পিত করে জয়ধবাঁন উাঁথত হয় । 

_-জয় মহারাজ নাসংহদেবের জয় । 

--জয় রঘুনাথের জয় । 

রিঘুনাথ !' বাতায়নে দাঁড়য়ে নিজের অজ্ঞাতসারে চন্দ্ুকুমারীর কাম্পত অধরে 
অস্ফ.টস্বরে ধ্বানত হয় । 

“তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ, তুমি তাঁগ্তি ।” 


দেরী করলেন না প্রন্যাম্ন শুরাধপাঁত মহারাজ্জ নৃসংহদেব । সেই মুহূর্তেই 
ীবচারসভা বসল । মহামল্তী, একান্ত সচঈব ভাস্কর, সেনাপতি কংসারী ও 
অন্যান্য অমাত্যগণ সভাকক্ষে স্থির হয়ে অপেক্ষা করে । অন্তঃপুরে গবাক্ষপথেও 
উৎসুক নয়ন পেতে পুবন:রীগণ অপেক্ষারতা । 

__মিতু)দণ্ড। িদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষত হল । আর সেই সঙ্গে বীর্ধবস্তার 
পুরস্কার স্বধূপ যোতাবহারের ?সংহাসন প্রদত্ত হল বীর রঘুনাথকে । 

রাঙ্জার বজ্জ্রগদ্ভীর কণ্ঠন্বর প্রাতধ্নীনত হতে থাকে দেওয়ালে দেওয়ালে । 
আঁলন্দে আলন্দে । 

-জয় রাজাধরাজ নীপংহদেবের জয় । 

_-জয় সামন্তরাঙ্গ রঘুনাথের জয় । 

সমবেত কণ্ঠ গনঃসৃত জয়ধবান । ধ্বান-প্রাতধবান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রাণে 
প্রাণে । 

অন্তঃপরে গবাক্ষ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কুমারা চন্দ্র ৷ 

উৎফংল্লামের্‌-মরালীর মত আলন্দ পার হয়ে ছুটে এলো চন্দ্রকুমারী । 

_-প্রমদা, সা প্রমদা ! 
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বলো । 

--এাঁদকে এসো । 

প্রাসাদের একটি কক্ষের একটি কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে দু'হাতে মালার মত 
নাবড় করে জাঁড়য়ে ধরে প্রমদার মুখটা নামিয়ে আনে গনজের মুখের কাছে 
রাজকুমারী চন্দ্র। 

_একাঁদন তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করোছি না, কি তার পরিচয় ? 

_-করোছিলাম । 

- শোন: । 

বল । 

--তার নাম রঘুনাথ, যোতাঁবহারের রা-জা । 

নাবড় আলিঙ্গনে প্রমদার বুকের মধো মোমের মত গলে পড়ে ন:াসংহপাহতন 
অনূঢ়া চন্দ্রকুমারী । 


এখন অনেক রাত । 

যোতাঁবহারে নিজের গৃহের একটি নিভৃত কক্ষের মধ্যে গণপাতি 'সিত্হ 
1চক্িতত মনে বসে ছিল। 

বাইরে চৈত্রের কৃষণপক্ষের মধ্যরাত্ির আকাশ 'নথর। দুরে যোতাবহারের 
রাজপ্রাসাদ নীরব ॥। অচেতন। আলো জ্বলোন প্রধান ফটকে ॥। মনে মনে 
ভাবছিল গণপাতি সংহ। কাল প্রতুযষে নবসাঙ্জে সাঁ্জত হয়ে ধোতাহার বহখ 
করে নেবে তাদের নতুন বাজাকে । আজ কয়েকদিন ধহেই তাবু প্রস্তুতি চ্ছে। 
ঘে'ষত হয়েছে গাঞ্জা নাসংহদেবের সিদ্ধান্ত । কোন বিরূপ গন, মদতম 
কোন মমরও শোনা যায় নি, বরং অত্াচারী প্রতাপনারায়ণের 
মৃত্যুদণ্ডে পুলাঁকত হয়েছে জনপদবাস । সূর্ধালোকত এক স্বপ্নে দিকে 
ধাঁত হচ্ছে তাদের মন। নতুন রাজাকে বরণ করে নেবার জন্য চণ্ালত 
রাজ্যবাসী । 

1ঝমাঝম রাত । িলসমজের উপর জলন্ত প্রদপের ম্লান আলোকশিখার 
ঈদকে তাকিয়ে ভাবতে থকে গণপাত। কে সেই বাস হন্তারক ? 
যে পূর্বাহেই সমস্ত পাঁরকল্পনা রাজা নাসংহদেবের কাছে প্রকাশ বরে 
দয়েছে ? 

বৃকের মধ্যে শত বৃশ্চিক দংশনের মত হঠাৎ এক শঙ্কা জহলে গুঠে 
লপাঁতর ॥ ধবক- করে তার হৃদপপ্ড জলে ওঠে এক আনশ্চিত আশঙ্কায় । 

কেউ জানে? কেউ জানে কি গণপাতর এই ফষড়যল্মে লিশ্ত থাকার 
কাঁহনণী £ দুই চক্ষু ম্ীদুত করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে গণপাতি সিংহ । 
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অন্ধকারে তার সকল জিজ্ঞাসার উন্মোচন করে তার মানসলোকে ভেসে ওঠে অকটি 
সুখ, সে মুখ সেনাপাঁত কংসারশর | 


ঠিক সেই সময়ে সর্বাঙ্গে কালো বস্ত্র জাঁড়য়ে এক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অব 
হটিয়ে যোতাঁবহারের দিকে ধেয়ে আসছিল । আকাশ অন্ধকার । আবছা 
অন্ধকারে দূরে যোতবিহারের স্তব্ধ রাজপ্রাসাদ দেখা যায়। অম্বের গতি 
সংযত করে অ*্বারোহা | দীর্ঘ পথ একটানা অ*্ব চালনায় তার ললাটে বিন্দু 
বন্দু স্বেদ জমে উঠেছে । কৃফ বস্্ার্চল দিয়ে অশ্বারোহী স্বেদাবন্দ্র মুছে 
[নল । নিকটে ধ্বক ধ্বক জোনাকির চকমাঁক জহলা ঝৃলকালি এক অঙ্বঙ্থ 
তলে রেকাবে পা দিয়ে ভূপষ্ঠে অবতরণ করে অশ্বারোহী | সেখান থেকে সন্ধান 
চোখ মেলে অন্ধকারে গণপাঁতির বাসভবন ঠিক করে নিল নিশাচর আগন্তুক । 
কৃষ্পক্ষের কৃ রান্রর আকাশে হঠাৎ ইতস্তত বাক্ষগ্ত দুই একটি তারা মি 
মাটি জলে উঠলো । ঝোপে ঝাড়ে জলে জোনাকির বাত । গণপাঁতর বাসভবনের 
সম্মৃখে এসে থমকে দাঁড়ালো আগন্তুক, নির্জন দালানে আলো নিভে গিয়েছে । 
শোক-বিষাদের থমথমে আবহাওয়ায় মৃতকজপ গণপাঁতর গহে মাজারের 
মত সন্তর্পন পা ফেলে আলন্দে উঠে এলো কৃষ্ণবস্নাবংত আগন্তুক ৷ 

1নস্তব্ধ নীরব রান । তারাগুলো আবার ঢেকে গেল মেঘে মেঘে । ঈষং 
উন্মুস্ত দ্বারপথে ক্ষীণ আলোর আভাস । ধারে, আঁত ধনরে দ্বার ঠেলে কক্ষের 
অধো প্রবেশ করে আগন্তুক । নিজের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল গণপাত । 

দ্বার ঠেলে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূতি যে ধারে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করছে তা 
অনুভব করে না গণপাঁতি। পশ্চাৎ দক থেকে 'দ্বি-ধার তীক্ষণ ছোরাটা সমস্ত 
শান্ত হাতের কক্সীতে এনে ছুড়ে দিল আগন্তুক । 

হঠাৎ একটা তপক্ষ] শব্দ । পিঠের দিকে হাত দিতেই অসহ্য যন্দরণায় 
থমকে দাঁড়য়ে পড়ে অস্ফ:ট আর্তনাদ করে উঠলো গণপাঁত। সুতোর সত 
কপ্রণ রুস্তধারা গাঁড়য়ে পড়ছে ! দ্বি-ধাব তীক্ষ্য ছোরাটা আমূল বসে গিয়েছে 
গণপাঁতর পিঠে । ানখখত হাতের সাফাই কাজ । 

একটি মুহর্ত। হাতের মুম্তী শাঁথল হয়ে আসে গণপাঁত 1সংহের । 
শেষ জশবনীশাল্তটুকু সংগৃহীত করে ফিরে দাঁড়ালো গণপাঁত। মুখ থুবড়ে 
পড়বার আগের মুহূর্তে গণপাঁতির ঘোলা চোখ কৃষ্বস্তের আবরণের মধ্য থেকে 
জলন্ত চোখ দুটি দেখে কংসারীর মুখটা আঁবক্কার করতে পারল । পও- 
মূহতে'ই মৃত্যুর বীভৎস মাঁস মুখে মেখে হমাঁড় খেরে পড়ে গেল গণপপাতি । 
একলা ঘরে, মেঝের উপর । 

রাতের অন্ধকার জমাট বেধে আমে । 
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কংসারশর অ*ব যখন রান্রর তৃতীয় যামে প্রদায়পুরে পেছাল তখন 
দূর্গফটকে অতন্দ্র প্রহরশদের পাশ দিয়ে কর্তবারত এক মশালচণ জহলম্ত মশাল 
হাতে আলোর তদারক করে ফিরছে । 


তরুণ দেবদারুূর মত যৌবনাঢা মতি রঘুনাথের শির চুদ্বন করে বুকে 
জাঁড়য়ে ধরলেন পণ্ানন ঘোষাল । চমকিত চিত্তের আগ্রহ রোধ করতে তায় 
তাঁর দুই চোখ বাম্পাকৃূল হয়ে উঠলো । রুপাতিশালী পুত্রের প্লাজাঞাভে 
আনান্দতাঁচত্ত পঞ্টানন ঘোষাল মনে মনে প্রার্থনা করেন, -সংন্দর হোক, তোমার 
যৌবনধন্য জীবনের দকল কামনা চরিতার্থ হোক । 

--আমার প্রণাম নিন পিতা ।--মতনমু হয়ে পঞ্চানন ঘোষালের পদস্পশ 
করে প্রণাম করেন রঘুনাথ । 

--সুখী হও ।--ভাব 'বচাঁলত সাগ্রহ স্বরে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন 
পণ্জানন ঘোষাল । 

- আমার একটি অনুরোধ আছে ।- নত নয়নে দাঁড়িয়ে থাকেন রঘুনাথ । 

--আমার কাছে ? 

_হণ্যা। 

-বল। 

-_আম একটি উপহার চাই পিতা । 

--তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই রঘুনাথ । 

_-কথা দন পিতা । 'িম্পলক নয়নের দহন্টি তুলে তাকান রঘুনাথ । 

ক চাও বল।-_প্লেহাদ্র" পণ্ঠানন ঘোষালের কণ্ঠস্বর | 

-ধোতাঁবহারের 'সংহাসনে আমার মাথার উপর কোন রাজছন্র থাকবে না 
পিতা । 

-রাজছন্র থাকবে না !- সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন পন্জানন ঘোষাল । 

_-না পিতা তার পারব্তে****** 

_তার পাঁরবর্তে ?- কৌতূহল দমন করতে পারেন না পঞ্টানন ঘোষাল । 

--যোতাঁবহারের নতুন রাজার মাথার উপরে স্‌যেরি মত সদা-জাগ্রত থাকবে 
আপনার 'বদদ্ধ মন্দুণা । 

তুমি ধন্য । তুমি আত্মজ্ঞানী ।-_-আর একবার রঘুনাথকে ব্‌কে জাঁড়য়ে 
ধরেন পণ্ানন ঘোষাল । তাঁর স্যাস্মত নয়নে ও অধরে শান্ত ও কঠিন এক 
সংকল্পের আনন্দ ফুটে ওঠে । সকল প্রতীক্ষার আনন্দ প্রণয়সান্দ্র স্বরে উচ্ছবাঁসত 
হয়ে ওঠে । রঘুনাথকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃকুটীরের দকে এগয়ে গেলেন পণ্টানন 
ঘোষাল । সেখানে হীতিমধ্যে রঘ্‌নাথের অনুঙ্গামীগণ পন্রপৃম্পে মাতৃকুটীর সাঁচ্জত 
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করে ॥। কাংসাধারে সৌরভতরন পযাড়য়ে সংরাঁভত করে তাঁরই জন্য অপেক্ষা 
করাছল। 

মাতৃকুটারে প্রবেশ ক'রে মাতৃঘটে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এজেন রঘুনাথ । 
তাঁর বিকচ আননশোভা বাজ্পাকুল হয়ে রয়েছে মাতৃস্মাত রোমন্থন ক'রে । অগিয়ে 
এসে স্মরণ কাঁরয়ে দেবার ভঙ্গাঁতে বলে অঙ্গাদ। 

স্সময় বেশী নেই রাজা । প্রদয্মপুরাধিপাতি নাঁসংহদেব শোভাযাত্রা সহকারে 
যোতাবহার আভমুখে রওনা হয়ে গিয়েছেন অনেকক্ষণ । 

--হাযা চল ।- ঈষৎ হাস্যে অধর স্কূরিত হয় রঘুনাথের | 

সকলেই অশ্বারুঢ় হয় । 

অশ্বার্‌ঢ হন রঘুনাথ । 

অপেক্ষমান জনতার উঞ্লাস শান্ত মাতৃকুটশীরের নশরবতা মাঁথত করে। 

সয় রাজা রঘ,নাথের জয় । 

সৌরভে পাঁরকণণ* গ্রামস্থলশী উদ্বোলত হয়ে ওঠে । 


যোতাঁবহারের রাজপ্রাসাদের সম্ম্খে রথ থেকে সমবেত প্রজাপৃঞ্জের মাঝখান 
দিয়ে দরবারের দিকে হেটে গেলেন রাজা ন:ংহদেব । সমবেত দশ'কগণ বিপুল 
উৎসাহে পুজ্পবষ্ট করাছল তাঁর মাথার উপর ॥ 

দরবারে ঢুকলেন রাজা নহীসংহদেব ॥ প্রদীপের আলোয়, অগুরুবাঁতবার 
ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে দরবার কক্ষ মনোমুগ্ধকর সৌরভে ॥ জে]োতিময় এবটি শান্ত 
মধুর অনুভ্াতর স্পর্শ সঞ্জসীবত করে তোলে তাঁর সকল অন্তর | ধরে ধরে 
তান 1সংহাসনে গিয়ে বসলেন ॥ অন্যান্য রাজকমণচারগগণ, প্রবীণ তমাত্য ও 
যোতাঁবহারের সম্ভ্রান্ত নগরবাসী যে যার উপযুস্ত আসনে উপবেশন করলেন। 
রাজা নহাঁসংহদেবের জয়ধবাঁনতে মুখাঁরত হল সভাতল ॥ 

ঘোষণা করলেন রাজা নৃাসিংহদেব । 

_-সত্য প্রেম ধর্মকে যে চরম লাঞ্ত করেছে সেই প্রতাপনারায়ণকে মতত্যুদশ্ড 
দিয়ে যোতাবহারের সিংহাসনে আম এক সুযোগ্য যুবককে বসাতে চাই । ভার 
নাম রঘুনাথ । 

সঙ্গো সঙ্গে জয়ধবানতে মুখাঁরত হল দরবার কক্ষ । 

--জয় মহারাজা নহসিংহদেবের জয় ॥ 

--জয় রাজা রঘুনাথের জয় । 

ঠিক সেই মুহূর্তে বহিদ্ধণরে সমবেত জনতার হষধবনির মধ্য 'দিয়ে পৃগ্পাঘাভ 
দুই যৌবনাঞ্বিত হাতের বাধায় সহ্য করতে করতে রঘংনাথ দরবারে প্রত্শে করজেন। 
কক্ষ মুখারত হল । এাগয়ে গিয়ে রাজাকে অভিবাদন করলেন রধঃনাথ ॥ - 
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--আপনার ইচ্ছাকে সম্রদ্ধাচত্তে স্বীকার ক'রে নিলাম পিতা । 

“পতা 1 

অপৃত্রক রাজা নৃসিংহদেব বক্ষের গভশীর হ'তে উৎসা'রত এক তৃষ্ণার মর্মর- 
রোল শুনতে পান ॥ স্ফূট কুসৃমের নবপরাগের মত এক সংরাঁভিত মোহ ক্ষণকালেনর 
জন্য তার সকল ভাবনাকে অবশ করে দেয় ৷ 

সভাতলে জয়ধবান প্রকম্পিত হয় । 

__জয় রাজা রঘুনাথের জয় । 

এই সময় দ্রুতগাঁততে একজন রাজকর্মচারীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল । 
অসম্ভব উত্তোজত দেখাচ্ছে তাকে । উত্তোজতভাব বজায় রেখেই আঁভবাদন করে 
সংবাদ পাঁরবেশন করে । 

স্প্রাজসেনানায়ক গণপাঁতর মৃত্যু হয়েছে রাজা । 

সংবাদ দধর্ঘ নয় । চকিতে সভাস্ছ সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি সণ্টালন করেন 
রঘনাথ । না কোন বজ্রাহত প্রাতাক্ুয়া কারো মুখে নেই । 

তব্‌-- 

সচেতনতার ভঙ্গীতে রঘহনাথ বললেন । 

-তৃমি এ সংবাদ কি ভাবে পেলে 2 

আম তাঁর রক্তাপ্রুত মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখে এসেছি রাজা । 

_রক্তাপ্লুত দেহ ? 

--নৃশংস্ভাবে তাঁকে হত্যা করে মৃতদেহ তার ঘরেই ফেলে রেখে গিয়েছে 
বাজা | ' 

--কে করেছে এই কাজ ই 

তান 1চৎকার করে উঠলেন । 

-আ'ম জানতে চাই, কে করেছে এই কাজ ? 

--এ কাজ নিশ্চয়ই কোন বিদ্রোহীর রাজা । 

যারা প্রদহ্যয়পঃরের সিংহাসন আঁধকারের ষড়যন্ত্র করেছিলেন ? 

ক্ষণকাল মান স্তব্ধতা বিরাজ করে সভাগৃছে । 

- আম জানি । স্তব্ধতা ভঙ্গা করেন রঘুনাথ । 

- আম জান । যড়যন্তকারশদের মধ্যে একজন ছিল এ গণপাঁত দিছে । 
তার কণ্ঠ চিরকালের মত রুদ্ধ করে ?দয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে 
অপর কেউ । 

সন্দেহ অমূলক নয় ।--রঘুনাথের বন্তব্য সমর্থন করেন রাজা নৃসিংহদের । 

এক মূহূর্তও কালক্ষেপ করলেন না রঘহনাথ । সভাকক্ষে দৃষ্টি সম্টালন করে 
নিকটেই দণ্ডায়মান পাশ্বচর অঙ্জাদের উপর দৃষ্টি চ্ছির করে বললেন । 
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--একটি বিষয়ে আমার নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার । 

সকলেই' সপ্রশ্ন দম্টিতে তাকায় । 

--বিশ্বাসধাতকদের আমি ঘৃণা কার। তোমরা কে কে আমার আনুগত্য 
মেনে নিচ্ছ ? 

ক্ষণকাল মাত্র স্তব্ধতা ! অস্দ্রের ঝঞ্ধনা প্রত হল। 

সকলে কোষ থেকে তরবার উন্মুস্ত করে রঘ-নাথের পদপ্রান্তে রাখল । 

--অঙ্জাদ ।--নিজের কোষ থেকে তরবারি উল্মৃন্ত করে এগিয়ে গেলেন তরহণ 
রাজা রঘ[নাথ । এগয়ে এলো অঙ্গাদ । তার হাতে তরবারি প্রদান করে রঘুনাথ 
ঘোষণা করলেন-- 

--এ রাঙ্জের সৈন্যাপতোর ভার আমি তোমার উপর অপণ করাছ। 

তরুণ সেনাপাঁতর জয়ধবনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো সভাতল । আভ্চাম নত 
হয়ে রাজকীয় মর্ধাদায় আঁভবাদন করে অঙ্গাদ । 

--আমি দেহের শেষ রন্তবিদ্দ? দিয়ে এই তরবাঁরর ও বিম্বাসের মর্যাদা রক্ষা 
করব রাজা ।--প্রত্যয়দ় কণ্ঠস্বর অঙ্গাদ রায়ের । 

সভা ভঙ্গা হল। 

৯ ন্‌ %% 

কালচকে সময় আবাতত হয় । 

দূরে পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে কুগ্কঃমিত রাশ্মরাশি সন্ধ্যায় পুলাকত বদদ্রমবাহ 
স্পর্শ করে বিদায়-চুদ্বন অঙ্কন করছে । রাজপ্রাসাদ থেকে কিপিং দূরে কানাই 
সায়রের তটরেখা বেয়ে সীধ্গন্ধ বকুলে আকণখণ রাজোদ্যানের দিকে ধখরে ধধরে 
বিমুগ্ধ পদ সণ্টারে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রমদা । অলিচুদ্বিত অতসী কুঞ্জ শিহরিত 
করে, প্রেজ্ষাকুঙ্জ আঁতন্রম করে মাধবী লাতিকায় মৃণ্ডত আতথিবাটিকায় এসে 
দাঁড়ায় প্রমদা । 

--আঁম এসেছি ভাস্কর ! 

আয়তাক্ষ ভাস্করের কম্প্র দৃষ্টি ?পপাসাতুর হয়ে ওঠে। প্রস্ফুট কুসমকোরকের 
দিকে আসবলুব্ধ মধপের মত শ্রমদায় পানোনত বক্ষ, চন্দন ৮চিত চিবৃক ও রন্ত 
প্রবালের মত অধরের দিকে ভাস্করের দুই চক্ষুর দুষ্ট ছুটে যায় । আঁতাঁথ- 
বাটিকার নিভৃতে চগ্ল হয়ে ওঠেন ভাস্কর সিংহ । 

-এসো প্রয়া ।- মধহরাধরা নারীর একটি চুদ্ধনে চণ্গালত হবার জনা উৎসৃক ; 
হয় ভাগ্করের আলঙানোন্মখে দুই বাহ । | 

স্পাপ্রয়তম 1 ঝঞ্চাহত কাননের উতক্ষিপ্ত পৃঞ্পের মত ভাস্করের বুকের উপর 
লুটিয়ে পড়ে তর্দণী প্রমদা। শহারত হয় বনবারু। অপরাহ আলোকে 
আঁলাম্পত আঁতাঁথবাটিকা তরালত রক্তাভার প্রবাহে শোপিম । মেঘচিকুরা ; 
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প্রমদার মুখের টিকে মমধতামাথিত প্লিদ্ধ দৃাঁতি তুল তাকয়ে থাকেন 
ভাস্কর সংহ। | 

-_ অমন করে দেখো না।--নবপারণম়নলক্জাবধৃরা বাসকশক্পনভীর বধূর 
মত আরান্তম হয়ে ওঠে প্রমদার সুচার কপোল। 

প্রিয়া প্রমদা 1-মধ্ুরসাচ্ছু প্রণয়ার্র স্বরে আহবান করে ভাস্কর । 

--কেন জানি না তোমাকে কাছে পেলে আমার তৃষ্ণা তৃষ্ণাঁর়ত হয় ।-_প্রমদার 
কণ্ঠে আসন্তি বাজে । 

__কেন জান না তোমাকে কাছে পেলে আমার বাসনার বাহ, জবলে । খর- 
কামনা স্বাঁকার করেন ভাস্কর সিংহ । 

তুমি মদাবলো?সিত উৎসব, তোমার 'ি*্বাসের ঝঞ্জা আমাকে দাও। 
প্রমদার ধমনীতে উচ্ছবাসত অনরাগের শোঁিমা । স্বচ্ছ অংশুক বসনে আবারত 
প্রমদার অঙ্জাশোভা চমাঁকত হয়। উন্মোঁচত সেই দাঁহকার উপঢোৌকনের ডান 
এম্বরের উদ-গত আলন্দে ওষ্ঠ স্পর্শ করেন ভাস্কর । শবাসবারুর উত্তাপ স্পর্শ 
করে প্রমদার প্রাতিটি রোমক্‌প । যৌবনরাগে শোণীকৃত হয় অধস্ফূট অধর । 
দূর্বলা লাঁতকার মত যৌবন বঞ্জায় ভা্করের বুকের নীচে পণ্যায়িতা হতে চায় 
প্রমদার যৌবনের দহ্যাত । 


--আরও, আরও লব্ধ হও ভাস্কর, প্রাতদানে সম্মানিত কর কুমারীর 
অনুরাগ । 

ভাস্করের হৃদয়ের নিবোঁদত শ্রদ্ধানুরাগের লাজাঞ্জলী রাজোদ্যানের মাধবী 
লতায় মুশ্ডিত আতাথবাটিকার পহজ্পাপনে প্রিয়া প্রমদার শ্বেত-চন্দনাসন্ত দেহের 
উপর লিয়ে পড়ে । 

প্রমদার প্রভাময় অধরের কোৌমুদী কণিকা ফুটে ওঠে । 

অন্তরের গভীরে শোণিতের কলরোলে এক প্রজায়ণী মাহমার সঙ্গীত বাজে । 
দুই চক্ষ;ুর কোণে মস্তাফলের মত মধুর ও উদ্্বল অশ্র-বিন্দু ফুটে ওঠে । 

আঁতাথ বাটিকায় নাবড়তর হয় সন্ধ্যা । উদ্যানের পৃজ্পরাজির সৌগন্ধ বাতাসে 
ছুটাছুটি করে। 


সেই সন্ধ্যায় । 
মুহূর্তের অভাবনীয় বিপর্ধম্ন শান্ত চিত্তে মেনে নিয়ে ক্লান্ত দেহে নিজের 


অধ্বকে সংহত করে ধীরে রাজপযরোহত অকর্দেবের গৃহের সম্মণে অবতরণ 
করলো রাজসেনাপাঁত কংসারণ । 


রাজপুরোহিত অকর্দেব বাঁহঃবার্টাতে কংসারীর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন । 
আজই প্রতষে মান্দরের পৃজাদ সম্পন্ন করে রাজাকে পল্পাঞ্জলণ সহকারে আশীবণদ 
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করে ফিরবার সময় সেনাপাঁত কংসারীর সঙ্গে আলোচনাল্তে তাঁর গৃহে আমানত 
হয়েছে কংসারণী । | 

আমার সভান্ত গ্রণাম গ্রহণ করুন দেব ।- নত হয়ে ভান্ত গদগদ চত্তে প্রধান 
পুরোহিত অরদেবের চরণ স্পর্শ করে বংসারাী । 

--শ7ভমস্তু ।+-ইঞ্গিতে আসন গ্রহণ করতে আহবান করেন অকর্দেব । 

শবগত কয়েক পক্ষ ধরে চিন্তা করার পর আলোর সন্ধান পেয়েছে কংসারী । 
মানত একটি লোকের সাহায্য নিতে হবে । প্রধান পুরোহিত অকর্দেবকে যে কোন 
মূল্যে ক্রয় করতে হবে । তব্‌ও মনের কন্দরে পারকজ্পনা গড়ে তোলা এবং তা 
বাস্তবে রূপাঁয়ত করা এক কথা নয় একগা উপলাব্ধ করেই সেনাপাঁত কংসারণ 
পাঁরকজ্পনা সম্পন্ম করতে নিজেই অগ্রসর হয়েছে । মনে মনে আর একবার চিন্তা 
করে দেখলো কংসারী রাজার প্রাতি এ রাজ্যের সাধারণ প্রজা এবং কিছ শান্তশাল' 
অমাত্য শ্রদ্ধায় প্রেমে ও ঘ্লেহে আপ্লুত হয়ে রয়েছে । কাজেই প্রধান পরোহতকে 
একসূনে গেথে স্বপক্ষে নিয়ে আসার চিন্তা বাতুলতা জেনেই অন্যপথ ধরে 
সম্তর্পণে এগুতে চায় সেনাপাঁতি কংসারশ ॥। বিনয় নমু কণ্টে প্রধান পুরোছিত 
অকর্দেবের মুখের দিকে তাকিয়ে কংসারশ বলে । 

--একটি অসাধারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা নতে আপনার কাছে এসোছ আর্ধ । 

_স্বপ্ন 2 কৌত্হ'লি হন প্রধান পুরোহিত অকর্দেব । 

হ্যাঁ এক শান্ত স্বপ্নচ্ছব যেন ফুটে উঠতে চায় কংসারীর কুটিল দুই 
চোখে । কয়েকটি মুহূর্ত শুধু প্তব্ধ হয়ে থাকেন অকর্দেব । তারপর বলেন । 

-ধকসেস্বপ্ন ? যার জন্য এত বিচলিত হয়েছ ? 

--আ'ম এক জাগ্রত দেবতা মান্দরে আপনাকে পৃজারত দেখেছি আর্য । 

--আমাকে ?- _স7াপ্তর মাঝখানে হঠাৎ যেন জাগারত হন আর অর্কদেব । 

--হ্যাঁ দেব ।-- শীত ভার; মাল্লকার মত যেন রোমাণ্চিত কংসারণর 
কণ্ঠস্বর । 

--শুধু তাই নয় দেব, দেখলাম আপনার মন্্বলে এক দেবী আঁবিভ্তা হয়ে 
এক নবজাত শিশুকে আপনার হাতে তুলে দিলেন । সেই শিশুর ক্রন্দনধবানতে 
আপনার পৃতযজ্ঞোপবিত আলোড়িত হল। দেখলাম আপনি সেই দেবোপম 
শিশুকে মহারাজা নহঁসংহদেবের ক্রোড়ে অর্পণ করলেন। হঠাৎ এক স্বগাঁয় 
সুষমায় ভরে গেল চতুঁদক । কুহেলিকায় আবৃত হল সেই দেবপ্রাঙণ ! 
তারপর এক উদ্ভাসত আলোকে দেখলাম সেই শিশহ প্রদায়পরের রাজাসিংহাসনে 
বসে আছে ।--উতলা চৈন্রবায়ুর মত উচ্ছবীসত স্বরে আকুল প্রশ্ন করে 
কংসারব-- 

--বলুন দেব এই স্বপ্নের কি কোন গূঢ় অথ আছে? 
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কয়েক মুহূর্ত শুধু কি যেন চিন্তা করলেন প্রধান পুরোহিত আধ 
অকর্দেব । তার পরেই বললেন। রর 

--কামনা কার তোমার স্বপ্ন সফল হোক 1--অচণুল মতি অকণ্দেবের দুই 
চক্ষ; জ্যোতিধারার সূর্যের ব্রতের মত য্নেহাম্পদ রাজা নসংহদেবের উত্তরাধকারা 
অনাগত এক শিশুর আবভণব কামনায় সিগ্ধ হয় । 

--দেব ! 

কংসারণ উঠে দাঁড়য়েছে। আভূমি নত হয়ে আর একবার প্রধান 
পুরোহত অকণদেবের পদস্পর্শ করে প্রণাম করে কংসারী । ভাবাকুল কণ্ঠস্বর 
যেন বেদনাঘাতে 'বচাঁলত হয় । 

--রাজার কোন অমঙ্গল সূচিত হবে না তো আর্য ?2-- 

কপট ব্যথত চক্ষু তুলে প্রশ্ন করে কংসারা । 

না, বরং এই স্বপ্ন একটি শুভ হীঙ্গাত বহন করছে রাজসেনাপাঁত 1-- 
প্রধান পুরোহত আচাষ অকর্দেবের প্রসন্ন মুখাবয়বের 'দকে তাঁকয়ে অনুভব 
করে কংসারী, প্রবণ্িত এ হৃদয়ে এক নৃতন মিথ্যা আনন্দ অন:রাঁণত 
হচ্ছে। 

_তাই যাঁদ হয় তবে এই স্বপ্নের কাহনী আর কারো কাছে জানিয়ে ফললাভে 
বাধা স্টি না করাই শ্রেয় নয় ক আচার্য ? 

চতুর সাবধান স্বরে কথা কয়টি বলে উত্তরের অপেক্ষা করে কংসারী। 

যথার্থ বলেছ । আর কাউকে এই গুড় দ্বপ্নতথ্য প্রকাশ করবে না ।-- 
বশ্বাসদৃ় শোনা যায় রাজপ2রোগহত আচার্য অকর্দেবের কণ্ঠস্বর । 

--যথা আজ্ঞা দেব । 

আর একবার অকর্দেবের পদস্পশ করে প্রণাম করে আচার্ধ ভবনের আলন্দ 
থেকে নেমে আসে কংসারী । ধারে অশ্বার্ট হয়ে অশ্বচালনা করে পথরেখার 
উপর এসে অশ্ব ছ;ঃটিয়ে দেয়। ভাবতে থাকে কংসারী, অকর্দেবের সকল 
শ্বাস গ্রাস করে যে আভরান্ধর বীজ বপন করে এলো সে, তা ক মহীর্‌হে 
রূপান্তারত হবে না? অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে কংসারশর দুই 
বীভৎস চক্ষু । 

অশ্ব ছুটে চলে । 

ছুটে চলে প্রধান পুরোহিত আচার্য অরক্দেবের আশাতুর মন। বাইরের 
জন্ধকার থেকে চোখ 'ফারয়ে আপন গৃহমধ্যে দৃষ্টি সপ্চালন করেন অকর্দেব । 
দীপালোকে আলোকিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে সমাহত মৃঁতির মত স্তথ্ধ ও নিঃশব্দ 
হয়ে বসে থাকেন অকর্দেব ৷ ধারে ধীরে চৈন্রের রানি প্রহরাম্তারত হতে থাকে । 
তৈলহখন দীপের বক্ষ জলে জলে নিভে যায় । 
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স্তব্ধ সমাহিত অকদেবের তণ্দ্রাচ্ছম দুই চক্ষু; সহসা এক স্বপ্লঘোরে প্রাপ্ত 
হয়। যেন দুটি চলোচ্ছল চরণের মঞ্জীরধ্বান কর্ণে বাজে । বক্ষের স্পঙ্দনে 
ও নিঞ্বাসে এক অগ্তত অনুভূতির সণ্টার জাগে । অন্তরের গম্ভশখর মলুধবান 
যেন ডাকে--'আয় আয়-_-, আমাকে নিয়ে রাজার কাছে পেশছে দে । 

চমকে ওঠেন আচার্য অক্দেব । অপসৃভ হয় দৃশ্যমান স্বপ্নের শেষ 
কল্লোল । 

সহসা চৈন্র রাত্রির সমীর মর্মর ধবান তোলে । 


রান্নির অন্ধকারে দেওদার গাছে সগাচ্ছন্ন রাজপথ বেয়ে নিজ ভবনের সম্মুখে 
এসে দাঁড়ালো কংসারশ । অধ্রপূঞ্ঠ থেকে নেমে ভবনের অন্ধকার আঁলন্দে 
পদচারণা করতে থাকে কংসারশী ॥। আঁ্ছর পদসণ্চার বঙ্ধা করে মাঝে মাঝে নক্ষন্ত 
খচিত কৃষ্কাকাশের দিকে তাকায় কংসারী । নক্ষত্রের আলো সূচীভেদ্য আহ্ধকারকে 
আলোকিত করতে পারছে না । 

রাত গভীর হয়ে চলেছে । 

আঁচ্ছর হয়ে উঠছে কংসারণ, তার দুইজন অনুচর নগর প্রান্তের প্রজাকুটীর 
থেকে 'নাঁদদ্ট এক কুমারশদেহ অপহরণ করে আনবার জন্য নগর পাঁরক্রমায় 
বোরয়েছে । এখনো তারা প্রত্যাবর্তন করে নি । অন্ধকার পথরেখার উপর এক কুটিল 
সংকচ্পনিস্পলক চক্ষু তুলে তাকিয়ে থাকে কংসারণ । 

ওরা আসে । 

অশ*্বপ্ঠ থেকে ক্রুরবায়হীবমাঁদতা ব্রততখীর মত অসংকৃতা এক নারাঁদেহভার 
বহন করে এনে আলন্দে কংসারীর সম্মুখে নামিয়ে দেয় অনুচরদ্বয় । স্তব্ধ সেই 
কুমারীর মৃখবন্ধন ও চক্ষ: বন্ধন খোলে না কংসারী, মুৃহতে তার দুই ভংজ- 
ভুজঙ্গামের আলিঙ্গানে কেপে ওঠে কুমার তন । পরমূহৃতেই সেই পচ্পিতা 
দেহ বহন করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কংসার । তার অস্থির কামনাতাঁড়ত বাহ? 
অন্ধকারে সগ্চালিত হতে থাকে । বাত্যাহত দপশিখার মত নিমোখ কুমার 
তনুর সকল আবরণ, সকল কৌমার্য কংসারর কদর্য হাত কলাঁজ্কত করে। 
বীভৎস 'বকৃত কামনার বিষ খরবাহর মত কুমারণীর দেহাভ্যন্তরে প্রজবালিত হয়। 

জ্ঞান হারায় নিষ্পাপ বিক্ষত একটি পুজ্পকোরক । 

ক্লান্ত অবসন্ন নেশাগ্রস্ত পিশাচের মত আঁলিন্দে ফিরে আসে বংসারশী । 

অপেক্ষমান অন:চরদ্বয় ছ্‌টে আসে । মনের ভিতর উদ্দীপনার আগুন 
জবলাছল, সেই নির্জন অন্ধকারে কয়েকটি স্বণ'মোহরের চিন্তা চকচক করছিল। 
কংসারীর হাত থেকে সেগহাীল পেতেই সুখের আমেজে বিভোর হয়ে ওঠে তারা । 

»স্আর দেরী নয় ।-- 
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কংসারণীর চাপাস্বরে ক্লান্তি । 

দবারপথে ভিতরে প্রবেশ করে পরমৃহ্‌তেই--সজ্জাহীনা দলিতা-মাঁথতা সেই 
নারীদেহ বহন করে আনলো অন্চরদ্বয় । মূহৃত'কাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে 
তারা 'ববেকের দংশন সহ্য করে নিল কিনা বোঝা গেল না। 

অন্ধকারের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে নেমে গেল অনুচরদ্বয় । 

চলে গেল । 

আকাশে তথন অসংখ্য অনামিকা তারার ভিড় । 


প্রদহ্যয়পুরাধপাঁত মহারাজ নৃসিংহদেব তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে পদচারণা 
করছেন । 

এখন উধাকাল । 

[ক্বগ্ধ হয়ে রয়েছে উদ্যানের বায়ু । 

মনের দিক থেকে তিনি বর্তমানে অসনচ্থ নন। এখন একটি মাত্র চিন্তা তাঁকে 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে । আদারণী একমান্র কন্যার বিবাহ । নিবিড় দন্টি তুলে 
কন্যা চন্দ্রকুমারী যখন .তাঁর মুখের দিকে তাকায় নৃতন করে আত্মজাকে যেন 
চিনতে পারেন কতবব্যানষ্ঠ পিতা । সন্দর বিদ্বাধরে ও ভ্রলতায় রাঁচত মৃখচ্ছবি, 
যৌবনে লালত অঙ্জা এখন মাতৃত্ব চায় । 

ইতিমধ্যে পা*্ববিত' সমকক্ষ রাজন্যবগ্গের সংবাদ সংগ্রহ করে হতাশ হয়েছেন 
রাজা নৃসংহদেব | উপয্ক্ত পাত্রের সন্ধান পান নি 'তান। একমান প্হ্করণ 
রাজপারবারের সংবাদ ব্যতীত পাম্ববিতর সমস্ত রাজ্যের সংবাদ পেয়েছেন তানি । 
একবার সামন্ত নৃপাঁতগণের কথাও ভাবেন রাজা নৃসংহদেব ) মন্দ সমীরণে 
পদচারণা করতে থাকেন তান । নবোঁদিত সূযণীকরণের তিক আলোকে দেওদার 
বৃক্ষের লুদশর্ঘ ছায়া পড়েছে প্রাসাদের গায়ে | প্রাসাদে ইফরে চললেন তান ॥ 
তাঁর ছায়াও অনুসরণ করতে লাগল তাঁকে । 

প্রাসাদ আঁলন্দে পেশছে হঠাৎ আচার্য অকর্দেবকে দেখতে পেয়ে গবাস্মত হলেন 
রাজা ন:ীসংহদেব । এত প্রত্যুষে রাজমন্দিরে পূজা সাঙ্জা না করে কোন প্রয়োজনে 
রাজনাল্নধানে এসেছেন রাজপ্যরোহিত আচার্য অকর্দেব 1! িকল্তু অকর্দেবের 
উচ্চারিত আশীরবণাণী শুনে কিছুটা আস্বস্ত হয়ে সবিনম্ন প্রশ্ন করেন রাজা । 

-_-কি প্রয়োজনে এই প্রত্যুষে এসেছেন দেব ? 

_বিশ্রামগ্হে চল কথা আছে ।--অকর্দেবের অনংরোধ শানে বিস্মিত হলেন 
রাজা ন:সংহদেব । অকর্দেবকে নিয়ে বিশ্রামাগারে এসে প্রবেশ করলেন তান । 

ইাতমধ্যে কক্ষমধ্যে অগুরুবাতিকা জবালিয়ে প্ম্পাধারে পৃম্পসন্জা করে 
গৃহাবিন্যাস সমাপ্ত করে গিয়েছে ফিচ্করী । ফিঞ্খাবে আবৃত দারুবেদীকায় 
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অকর্দেবকে বসতে দিয়ে নিজে আর একটির উপর উপবেশন করলেন রাজা 
ন্সংহদের | 

--আমি স্বপ্লাদিন্ট হয়ে তোমার কাছে ছ?টে এসোছি রাজা । 

রাজপুরোহিত অকদেবের মৃখমণ্ডলে প্রত্যুষের শাঞ্তি বিচ্ছযারিত হতে থাকে । 

__স্বপ্লািষ্ট 1-_রাজার নয়ন দুর্বহ অন:সাহ্ধৎসায় চণ্চল হয় । 

--তোমার রাজ্যের উত্তরাধিকারশ তোমার অনাগত পুত্রের আবিভশাবের সঙ্কেত 
পেয়েছি রাজা ।-এক অপাঁথিব প্রত্যয়ে মোহমহগ্ধ হয় অকদেবের চক্ষু়। 

-ঁক বলছেন আচার্য !_মদু*বাসকম্পিত বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হয় রাজা 
নৃঁসংহদেবের । 

- হ্যাঁ রাজা । চম্পাচন্দনব্রত পালন করে জাগ্রত দেবতা জগম্াথ দেবের 
মান্দরে পূজা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সপরিবারে শ্রীক্ষেন্র তীর্থযান্রার আয়োজন কর । 
ধীরে ধশরে গাত্োথান করেন আচাষণ্য অক্দেব । তাঁর অচল হৃজ্টদস্টি দ্বারপ্রান্তে 
প্রভাত সূর্যাকরণের রাগরেখার উপর নিবদ্ধ হয়। কি যেন দেখতে পান 
অকর্দেব । সংন্দর হাস্য প্রসন্ন হয়ে রয়েছে তাঁর মুখচ্ছাঁব । 

--অনূভব করতে পারছ রাজা ? 

অকর্দেবের প্রশ্নে রাজা নৃসিংহদেব 'বাস্মত হন--াঁক আচাষ ? 

--এই প্রাসাদের আনায় ক্রীড়াচগল এক শিশুর ছঃটাছুটি? মোহ্মাঁদর 
উদ্ভ্বাল দুষ্ট সম্প্রসারিত করে ধীরে ধরে প্রাসাদের বাইরে বোঁরয়ে এলেন আচাষ" 
অকর্দেধ । তাঁকে অনুসরণ করে দুর্বাস্তীর্ণ চত্বরের উপান্তে এসে দাঁড়ালেন 
রাজা নাাসংহদেব । নবারুণের উদয়চ্ছটা নয়ন-হরণ-শোভা ছড়িয়ে দিয়েছে সারা 
রাজ্য জঃড়ে। রাজার পহ্যঘ়েহবৃভ্‌ক্ষিত অন্তরে রোপত হয় এক নবীন আশা । 

রন্তাধরা পূর্বদিগ-বধূর রূপময় চুদ্বনে উদ্ভাঁসত রাজার ললাট সেই অনাগত 
প্রাপ্তির প্রতাসায় রূপরম্য হয়ে ওঠে । অকর্দেবের পদস্পশ" করে প্রণাম করেন 
রাজা । 

-"তবে তাই হোক আচার্ধদের । আপাঁন দিনক্ষণ দেখে দিন ।- উদ্দাম 
এক স্বপ্ন বুকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন রাজা । 

- শাভমস্তু । বৈশাখে রাণী সনকা পান্রার্থে চম্পা-চন্দন ব্রত সমাপন করলে 
বৈশাখের শেষ সপ্তাহে তণর্ঘ যাত্রার আয়োজন কর । প্রিয়া সোবত হয়ে পান্রলাভ 
করবে রাজা, এ আমার শ্ছির শ্বাস । 

চলে গেলেন রাজপুরোহিত আচার অকর্দেব | 

উক্জ্বল হয়ে ওঠে রাজা নাসংহদেবের দুই চক্ষু? । স্যাস্মত শান্ত দৃষ্টি নিয়ে 
প্রাসাদে ফিরে এলেন তান । 

অন্তঃপুরে গিয়ে রাণী সনকার সঙ্গে দেখা কয়লেন । 


ডে 


-রাণণ সনকা ।--রাজার উৎফুল্ল কণ্ঠধবনিতে শান্ত হয়ে যায় রাণী সনকার 
ঘস্ত হৃদয়ের আদ্রতা । তবু বাস্মত হয়ে প্র্ম করে সনকা। 

--এই অসময়ে অন্তঃপুরে ি কারণে এসেছ স্বামী ! 

- আজ কেন অসময়ে তোমার কাছে এসোঁছ অনুমান করতে পার রাণী 2 
দ্রতকন্ঠে বলেন রাজা নাসংহদেব । 

জানি না। 

আয় কয়েকটি কথা তোমায় বলতে চাই 1**.***আমার জীবনের নির্বাসত 
সেই কামনার কথা শোনার সময় কি তোমার হবে ? 

-তোমার নিব্ীসত কামনার কথা আম জান ।-মৃদহ কণ্ঠে বলেন রাণী 
লনকা । 

-জান! জান ক আমার নব্ণাসত কামনা ? 

--জানি। স্নিগ্ধ শোনা যায় রাণীর কণ্ঠস্বর | 

--াঁক সেকামনা ? চণ্ল হয়ে ওঠেন রাজা । 

--পুন্রকামনা ।-_রাজার তৃষ্ণার্ত চোখের দিকে চোখ তুলে তাকান রাণী 
সনকা। 

রাণীর সুডৌল দক্ষিণ হাতট আকর্ষণ করলেন রাজা । 

--জান যাঁদ। এই অসুখী মানুষটিকে সুখশী করতে পার না ? 

- আম । বিস্ময়ে ভেঙগো পড়ে রাণী সনকা। 

--হ্যাঁ, তুমি । 

--কিন্তু-- 

--আমার সব আছে নেই শুধু পত্র । এ রাজ্যের সুযোগ্য উত্তারাধকারণ নেই | 

হৈমঞ্তী কুহেলিকার মত মায়াময় ব্যাথত দষ্টি তুলে রাজার মুখপানে তাকান 
রাণী সনকা । 

-আমায় কি করতে হবে? অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত হয় রাণীর 
কণ্ঠস্বর ৷ 

--এ কি! তুমি ব্যথিত হচ্ছ কেন রাণী ? 

অকস্মাৎ অশ্রুধারায় প্রাবতা হয় প্লাণী সনকা | বেদনাভিভূতা স্বরে বলে-- 
তুমি ক অন্য কোন নারণকে বিবাহ করতে চাও রাজা £ . 
.  মুক উদ্মাদের মত রাপীকে বাহবন্ধে আবদ্ধ করলেন রাজা । অক্ষণে শয়নকক্ষে 
অরাচত শধ্যায় রাণীকে নিয়ে উপবেশন করলেন রাজা ন:সংহাদেব । 

নয়নে এক সজল হাসাদ্যাঁত প্পান্দত করে বলেন রাজা ন:সংহদেব | 

- প্ন্রহীনের শুন্যতা নিয়ে বাদ পাঁথবীর বুকে শেষ নিঞ্বাস স'পে দিতে 
হয় তবুও অন্য কোন নারীকে বিবাহের কথা ভাবতে পারব না সনকা। 
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--তবে? রাণীর আহত মনের ভ্রান্ত বেদনা তার মনের মধ্যেই নীরবে 
হেসে ওঠে । 

---আচার্য অর্কদেব এক মধুর স্বপ্লাদেশ শুনিয়ে গেলেন সনকা 1-- রাণীর 
সবাঁভত কুষ্তলে দাঁক্ষিণ হাত স্পর্শ করলেন রাজা । 

-জানতে ইচ্ছা করে কি সেই স্বগ্লাদেশ ।--উৎসএক রাণীর কন্ঠস্বর । 

-_চম্পান্চন্দন প্রত উদযাপন করে শ্রীক্ষেত্রে পূজা দিতে হবে রাণী । অনাগত 
পুন্রের জন্য এই স্বপ্লাদেশ পেয়েছেন আচার্য অকদেব । 

ফ:ল্লকুসমের মত অকস্মাৎ রাণীর দুই চক্ষু: এক বিশ্বাসের স্পর্শে উৎসক 
হয়ে ওঠে ॥ চণ্ল নিঃ*বাস সংবরণ করে এবার নিজেরই িপাঁসিত চিত্তের গুজন 
যেন শুনতে পায় রাণী সনকা। 

--তীর্ঘঘান্রার আয়োজন কর স্বামী । আম আন্তারক নিষ্ঠায় ব্রত পালন 
করব। কামনা কাব অক্দেবের স্বপ্ন-কল্পনা আমারই তনয়রূপে আবিভূত 
হোক । 

বাজার বাহ্যবদ্ধনের মধো রাণী সনকার বরতনুর মধ্যাহ যৌবন স্বপ্নাঁয়ত হয় । 


সময় কারো অপেক্ষায় বসে থাকে না। রাজমাহষী চম্পা-চন্দন ব্রত পালন 
করে কাণ্চন ও শস্য দান করলেন । রাজা ব্রা্মণকুলোদ্তব সহম্ত্র প্রা্থকে 
গো ভূমি দান করলেন । রাজপারবারের এই কাঁতিকথা জনপদের চারণের মুখে 
সঙ্গাপতের মত ধ্বানত হয় । 

আজ বৈশাখা পণমা । 

যেন সন্দর এক আপান্তর গবে উদ্ধত চন্দ্রমা [দঙ্মণ্ডল উদ্ভাঁপত করেছে । 
সন্ধায় পুলকাবধুর বলে বিহগ্েব সান্ধা কজেন শোনা যায় । 

রাজোদ্যানে একাকী 'নাবড় নয়নে কামনার কল্লোল সহ্য করে মৃদ্বল পদ 
সণ্টালন করাছল রাজকুমারী চন্দ্র ॥ যেন কি এক গুঢ বেদনার বিহবল দহন্টি তুলে 
চচ্দ্িমালোকে তরছচ্ছায়ামেদ্ুর পুজ্পঝুঁঞের ৩৭1৩ পথরেখার দিকে তাকিয়ে পুষ্প 
প্রেজ্খায় এসে উপবেশন কবে রাজকুমারী চন্দ্র । 

অনুভব কবে চন্দ্রকুমারী, তার দুই চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে সেই সান্দর-প্রভের 
পায়ের কাছে তার অন্তরের তৃঙ্কার বোঝা নামিয়ে দিয়ে মস্ত হতে চায় । 

প্রেঙখাকুঞ্জের উপর '্পিগ্থ রাশ সম্পাত করে পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার চন্দুমা। 
বৃন্তচুত হয়ে একটি হরিদ্রাভ দেওদার পন্ন চন্দ্রকুমারীর ললাট চুদ্বন করে নবনীত 
স্তনভারবাহণ গাঁবত বক্ষঃবাসের আলন্দে নিবদ্ধ হয় । 

হঠাৎ চমকে উঠে অকারণ এক সলঙ্জ সন্পাসের স্পর্শে শিহাবিত হয়ে 
চণ্দ্রকুমারী এক হাতে উদ্ধত বক্ষ চেপে ধরে অন্য হাতের চম্পকাঙ্জালি দিয়ে 
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অলঙ্জ সেই দেওদার পন্র বের করে নিয়ে আসে | শ্রাবণী দাঁমিনীর মত ক্ষণলাসো 
অকস্মাৎ উচ্ছৰাসত হয়ে ওঠে চন্দ্রুকুমারীর যৌবনমদয়ত তন । কামনা স্পান্দত 
সেই প্রিয়দর্শন দৃই ওষ্ঠের কথা মনে পড়ে । শুষ্ক দেওদারের পন্টির ঘ্রাণ 
নেয় চন্দ্রকুমার । শিহারত হস্তের সেই পন্র সুরোভিত হয়েছে বদ্ষঃপ্টের 
পন্নলিখা চুদ্বন করে শ্বেত চন্দন গন্ধে । 

অকস্মাৎ আবারও যেন নিজের মনের দিকে তাঁকয়ে চমকে ওঠে 
চন্দ্ুকুমারী | হদয়ের গভশরে ফুটে রয়েছে রঘ[নাথের মৃখকমলশোভা । 
উদ্যানের নিভ:তে প্রেঙখাক্রোড়ে অনরাগের বেদনায় ভুশ্রুসিম্তা হয়ে ওঠে 
চন্দ্রকুমারণী | 

প্রেঙ্খা হতে অবতরণ করে রাজকুমারগ চন্দ্র । 

উৎসুক নয়নে স্কূৃরিত অধরে িকচযৌবনের শোভা বিস্তার করে ধীরে ধাঁরে 
প্রাসাদে ফিরে আসে চন্দ্রকুমারণ | 

শয়নকক্ষের দ্বারে সখা প্রমদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় । চন্দুকুমারীর মুখের 
উপর স্থির দহষ্ট তুলে চমকে ওঠে প্রমদা । 

---কি হয়েছে সখী ? 

চন্দ্রকুমারখ উত্তর দেয় না। দম ত্রন্দনের উচ্ছাস রোধ করে চন্দ্রকুমারী ॥ 
চণ্চল হয়ে ওঠে প্রমদা | 

-_-শানত হও সখা, বল কি হয়েছে? 

চদ্দ্রকুমারীর চক্ষ; বাষ্পায়ত হয় ।_ আমার একটি কাজ করে 'দাঁব প্রমদা ? 

--কি কাজ? বিস্মিত হয় প্রমদা । 

বাতায়নের মধ্য দিয়ে জ্যোতালোফিত দ্‌রান্তের দিগরেখার দিকে তাঁকয়ে 
থাকে চন্দ্রকুমারী। মনের উদ্দাম স্বপ্ন এত সতকর্তা দিয়ে বেধে রাখতে পারছে 
না চন্দ্রকুমারী । করতলের হরিদ্রাভ সেই চ্যত দেওদারের পন্রটির উপর স:বাঁত 
কুমকুমের রান্তম অধরের সযমা আঁলম্পিত করে জারদার একখণ্ড চিনাংশদক বস্মের 
মধ্যে স্থাপন করে প্রমদার হাতে দেয় চন্দ্রকুমারণী । 

--যেমন করে হোক যোতাঁবহারে রঘুনাথের কাছে পেশছে দিতে হবে সখাঁ। 
দুই হাত "দিয়ে সাগ্রহে প্রমদার হাত চেপে ধরে চন্দ্রকুমারণ । 

--তারপর রাজা যাঁদ জানতে চায় কার এই প্রণয়মহোতসবের উচ্ছাস, তবে কি 
উত্তর দিতে হবে? সকৌতুকে বলে প্রমদা । 

--বলবে ।--থেমে যায় চন্দ্রুকুমারী । কজ্পনায় সেই কাঙ্খিত সৌম্যপুরুষের 
বিস্মিত দুটি সুন্দর চক্ষুর দৃষ্টির কাছ থেকে হঠাং নিজেকে সাঁরয়ে রাখার ইচ্ছা 
বহন করে প্রেমাবধুরা চন্দ্রকুমারীর মন । 

-_-বলবে”-এই পৃথিবীর কোন মানুষের ঘরের আনায় প্রণয়াকাঞঙ্খনী এক 
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নারী বাঞ্িতের সানগ্রহ আমন্্রণের অপেক্ষায় অপেক্ষারতা ; হে কঞ্জরকাপ্ত কুমার 
তাকে প্রণয় দানে ধন্য কর । 

-রাজা যাঁদ সেই পূর্ণতোয়া তটিনীর কাছে তৃঁধতের তৃষা নিয়ে আসতে 
চান, তখন ? 

--বলবে সেই নারীর কামনার একমান্র আনন্দ তান। সেই নারীর হৃদয়কু্জের 
দেহলী প্রান্তে একাঁদন নিশ্চয়ই তাঁকে ডেকে নেবে সে । 

স্প্বেশ তাই হবে আমার কর্তব্য সাধিত হবে, তোমারও আভিলাষনতরত 
সফল হবে। 

অনুভব করে প্রমদা নহসংহরাজভবনের কেতকীবাসিত রাজকুমারীর শয়নকক্ষের 
'স্ি্ধ দীপালোকে চন্দ্রকুমারণর প্রেমের তপস্যা আহীতর মত সুন্দর 'নহ্কলুষ হয়ে 
প্রস্ফঃটিত হয়ে রয়েছে । 
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কথা রেখেছে প্রমদা । 

বিমুগ্ধ রঘহনাথ । বাতায়নপথে বৈশাখী মেঘ-বিভ্রাজত আকাশের 'দকে 
তাঁকয়ে অনুভব করেন রঘুনাথ, যেন এক প্রেমের দুযাতস্পশে উচ্ছিম্ন হয়ে গিয়েছে 
তাঁর স্মরণপথের সব আলো-্ছায়া। চন্দন সৌরভে িচাঁলত সৌগন্ধ কুগ্কুমরাগাহ্বিত 
সেই দেওদার পন্রাটর দিকে আবার তাকান রঘযনাথ | প্রশ্ন করেন। 

--এই অর্থ সত্যই কি আমার জন্য ? 

হ্যা, তোমার জন্য । 

--তবে তাকে বলো আমার সব আছে, নেই শুধু পাঁরপূর্ণ শান্তিময় ব্যন্তিগ্ত 
জীবন । সেই জীবনের আহবানে কোন প্রতারণা সহ্য করতে পারব না আঁম। 

--না বঞ্ধ; এ অঘ্যে'র বার্তায় কোন প্রতারণা নেই । 

- হয় তো বা তাই ।--হরিদ্রাভ সেই পন্রফলক হাতে নিয়ে ভাল করে লক্ষ 
করেন রঘুনাথ কুঙ্কমিত কোন সূচার; অধররেখার আলিম্পন সংকল্পের আনন্দ 
হয়ে ফ্‌টে রয়েছে পন্রফলকের বুকের উপর । 

রঘুনাথের এই 'বহৰল নিশ্চপতা এ পন্র প্রস্তাব সমর্থন করছে একথা অনুমান 
করতে ভাস্করের 'তিলমান্র অস্াবধা হল না! অবশ্য তরি কাছেও অজানা রয়েছে 
কোন: কজ্জলাক্ষীর হৃদয়োৎসারিত প্রেম বহন করে এনেছে রাগচন্িত এ দেওদারের 
পন্ন ফলক । 

সভাস্কর ॥ হঠাৎ আহ্বান করেন রঘুনাথ । 

--আমার সংশয় মানা কর। বল আমার প্রণয়াকাঁঞ্খনী কে এই 
বরবাঁননী ? 

--জান না! 
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--জান না! 

কিছুই জানি না, শুধয জানি যার কাছ থেকে এই দায়িত্ব বহন করে এনেছি 
অনলাশখার মত পাবন্তর ও সত সে। 

--তবে ? বৈশাখী অপরাহের বঝঞ্চার মত চণ্চল শোনা যায় রঘনাথের 
কণ্ঠস্বর । 

কক্ষের বাতায়নের কাছে 'নঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন তন । নিগ্প্রভ হয়ে আসছে 
অপরাহ্ন 'মাহর । 

সত্যই বৈশাখী ঝঞ্ধার ক্রুদ্ধ নিঃস্বন নিকটতর হয়ে আসছে । 

" ভাস্কর ডাকে- রঘ,নাথ ! 

রঘুনাথ- বল বন্ধ । 

---তোমার হৃদয় অশান্ত করে দেবার জন্য দুঃাঁখত তবে আম বিশ্বাস কাঁর 
এই ক্ষণ বৈশাখের খরবর্ষণের পর তাঁষত বসুধার মত তুমিও তৃপ্ত হবে একাদন । 
প্রত্যয়তৃগ্ত শোনা যায় ভাস্করের কণ্ঠস্বর । 

--কিন্তু কোথায় সেই প্রেমাকা্খণী 2? আলো-ছায়ার রহস্যের অদৃশ্য থেকে 
প্রেমাভলাষিণ,_ কে সে ? 

রঘূনাথের পণীড়িত কণ্ঠস্বরের প্রাতধবান ওঠে.-কে সে? 

-কোথায় সে? 

সত্যই এক প্রতীক্ষার তপস্যা শুরু হয়ে গেল। রঘনাথের শুদ্ধ পৌরুষ 
বাঁঞ্চিতার উদ্দেশ সাগ্রহ আহবান মন্দ সমীরণ তাঁড়ত হয়ে নিরন্তর মীন্দুত 
হতে থাকে । 

কবে জানি না। 

কথন! ক ভাবে । 

যোতবিহারের প্ঃরদ্বার পার হয়ে ফিরে যান ভাস্কর সিংহ । প্রিয়া প্রমদাকে 
দেয়া প্রাতশ্রুতি যথাযথ পালন করে ফিরে যান তিনি! 

৪ গং ঠা 

রাজাঁসক আড়ম্বর "দয়ে নয়, শুধু দেব অনুগ্রহ লাভের কামনায় বৈভবহণন 

এক তপর্থ যান্তার আয়োজন সমাপ্ত করলেন রাজাঁষ নৃসিংহদের । এক ক্ষীণাশার 

শুঞ্জরণ বুকে নিয়ে সপাঁরবারে তীর্থযান্তা করলেন 'তান। প্রধান প্যরোহত 
আচাধ অকর্দেব ও আরো কয়েকজন রাজার অনুগামী হলেন । এক সহমত 
সংদক্ষ দেহরক্ষণ সৌনক ও দৈনন্দিন জীবনের পাঁরচর্যার জন্য পারচারক, পাচক 
ইত্যাঁদ সমাভব্যাহারে ভীর্থযাত্রা করলেন রাজা নাঁসংহদের । 

যোতাধহারের বিদ্রোহ দামত হওয়ার পর রাজ্য 'নিচ্কণ্টক হয়েছে এবং 
স্বাভাবকতা ফিরে এসেছে ভেবে আশ্বস্ত ছিলেন রাজা নৃসংহদেব ৷ তাই 
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শান্তমান সেনাপাঁতর উপরই সমস্ত দাঁয়ত্ব অপর্ণ করে মহামল্মীর সহায়তায় রাজ্য 
চালনার দায়িত্ব অর্পণ করে গেলেন রাজা নৃসিংহদেব । 

সন্ধ্যাগমে প্রতীচশর ললাট অরুণত হয়েছে । 

সফল হয়েছে কংসারর প্রতীক্ষা । প্রদযায়পুরের দুগশীভান্তরে নীরব 
রাজপ্রাপাদের মল্লণা কক্ষের সংরম্য বিশাল আলন্দে পদচারণা করে সেনাপাঁতি 
কংসারণ । 

এক সময় পদচারণা থেকে বিরত হয়ে কংসারণ রাজ দরবারের 'দকে তা'ঁকয়ে 
থাকে । নানা পারকজ্পনা তার মনকে প্রভাবিত করছে । 

দৌবাঁরক এসে আভবাদন করে দাঁড়ায় । 

--কি সংবাদ ? 

_-অমাত্য মহীরাম সাক্ষাৎ প্রাথঁ-_ 

-মল্তণা কক্ষে) না না আবলছ্ে তাকে এইখানেই আসতে বল। 

কংসারণর ক্লুরচক্ষ: আশান্বিত হয় । মহরাম কর্তব্য পালনে তার একজন 
1ব্বাসী সহযোগী অমাত্য | 

মহপরাম অঞ্পক্ষণের মধ্যেই আলন্দে পদার্পণ করল । 

সম্মান প্রদর্শন করে মহীরাম বলল, মহামন্নী, ভাস্করের সৈন্যবাহিনধ, 
অপর কয়েকজন অমাত্য এবং সর্বোপাঁর যোতাঁবহার বাধা হয়ে দাঁড়াবে মহামান্য 
সেনাপাত । 

কংসারণ ভ্রকুণ্চিত করল । 

_--অথণাং ? 

--এরা নহীসংহদেবকে ছেড়ে মামাদের কোনর্‌প সাহায্য বা সহযোগিতা দেবে 
না বরং 'বরহদ্ধাচারণ করবে । 

_ধোতবিহারেব রঘুনাথ ক চায় ? 

প্রকৃতপক্ষে সে কি চায় তা আমার অজ্ঞাত । তবে প্রদ্যুয়পুরের মহামল্শ 
ও অমাত্যগ্রণ যাঁদ সকলেই আপনার পক্ষ নিতেন তা হলে রঘনাথের বাধায় কিছ 
ক্ষাতিধাদ্ধ হত না। | 

তুমি চেষ্টা করোছিলে ? 

--হশ্যা মহামান্য সেনাপাঁত । তাঁরা রাজী হন 'ন উপরন্তু প্রাতবাদে মুখর 
হয়েছেন কয়েকজন । 

কংসারীর দেহের সমস্ত রন্ত উধর্ধগামী হল । 

মনে মনে ভাবে কংসারী মুখ্খদের এই গগনচুদ্বি স্পর্ধার উপযস্ত উত্তর 
একাঁদন অবশ্যই দেবে সে। মতর্খরা জানে না শাদুলের ধিরুদ্ধে শ-গালের উদ্ধত্য 
মৃত্যুকে তরাঁম্বত করে মান্র। 
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কিছুক্ষণ 'চিল্তিত রইল কংসারণ । 

মহশীরাম ইতঃস্তত করতে লাগল । 

--ভৈবেছিলাম 'নাঁববাদে প্রদ্যায়পুরের দসংহাসন অধিকার করব, তা যখন 
হবে না তখন শান্ত প্রয়োগ করতেই হবে। দ্‌ঢ় শোনা যায় কংসারীর 
কণ্ঠস্বর । 

_কল্তু প্রজাকূল তা কি মেনে নেবে? কাৎ ক্লান্ত ও সান্দহান মনে 
হয় মহঈরামকে ॥ 


পুব্রহীন রাজার এ কমাঘ্র কন্যাকে বিবাহ করলে সিংহাসন লাভে কোন বাধা 
থাকবে না মহীরাম । 

কংসারীর কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বনল এক আশ্বাস হায়িত হয় কামনার এক 
প্রজবলন্ত শিখা যেন দাবানলের জালা নিয়ে উদ্ধত আকাঙ্কষাচারশ কংসারীর বুকের 
[ভিতর মূহ্‌তে প্রবেশ করে । 

_যে কোন মূল্যে আমাকে পারকজ্পনা রূপায়িত করতেই হবে । কিন্তু 
প্রস্তুতির জন্য সামানা সময়ের প্রয়োজন । 

_-এখন আশ: কর্তব্য কি ?-_জিজ্ঞাসা করে মহারাম । 

অর্থ, প্রচুর অর্থ চাই । উৎকোচে বশীভূত করতে হবে আরও ক 
রাজকর্মচারীদের ৷ 

মহীরামেরও এক মত । 

আলোচনার পর ঠিক হল প্রদহ)য়পুরের পা্ববতশ জনপদগবাল লণ্ঠন করে 
জথ ও সম্পদ সংগ্রহ করা হবে। 

আঁস্থরতার প্রান্ত সীমায় এসে পেশছাল বংসারণ । 

অনুভব করে বংসারী নবোিশ্নযৌবনা নহসিংহদঃহতার ঘোৌবন এবং 
প্রদয়য়পুব রাজ সিংহাসন আঁধিকারের আশা তার ধমনীর রন্তসে2াতে তরাঙ্ঞাত 
হচ্ছে। 

শ্যাম বনভুমিব উপান্ত পার হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ধরে ধদরে গ্রাস করে 
জনপদ | প্রতিদিনের মত দুগফটকে, প্রাসাদ অলিশ্দে আলো জেলে 'দিল 
বাঁতদার । 

মূখে এক অগম্য শ্লেষান্ত হাঁসির রেখা ফংটিয়ে দৃগফটকের বাইরে বেরিয়ে এলো 
কংসারী । সঙ্গে মহশরাম ও আরও পণ্টাশং অ*্বারোহণ । 

রাত্রির অন্ধকার । শহকতারার আলোক । 

নস্তব্ধ অন্ধকারে অধ্বগল ছ?টিয়ে দিল তারা, দুরান্তে কোন জনপদের 
নাঁশথ শান্তি ছিন্ন করে খঞ্জর রন্তান্ত করে লুণ্ঠন চলবে তা এই মুহ্‌তে' বোঝা 
গেল না। 
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ঠা ি হট 

দন যায় । অভিন্ট কামনায় তীর্থ বানায় দ্‌রম্থানে গিয়েছেন প্রজানরঞ্জক 
রাজা নৃসিংহদের ॥ বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে, ক্র রাতের কাম্মকের আঘাতে 
আহত মৃগের মত ভয়াবহৰল হয়েছে পৃরবাসী । নিয়ত ধাঁষতা হচ্ছে নারী ॥ 
রাজপ্‌রী মুখর হয়ে উঠছে দস্যস্পশদরষিতা কুমারীর রুন্দন ও জনতার 
হাহাকারে । 

নিরুপায় মহামল্ত্ী মন্রণা আহবান করলেন । আহবান করলেন সকলকে । 
আহ্‌ত হলেন সামন্ত রাজ যোতাবহারাধপাঁতি রঘনাথ । কিন্তু রাজানরাগ 
কাঁতপয় অমাত্য এবং রঘদনাথ ব্যতীত অপর কেউ সেই আহ্বানে সাড়া দিল না। 
এমনাঁক সেনাপাঁত কংসারণী যার উপর রাজ্যের শুভাশভের ভার অর্পণ করে 
গেলেন মহারাজ ন:ীসংহদেব । সেও এলো না। 

সন্ধ্যা সমাগত । 

অপেক্ষা না করে শান্তি প্রাতজ্ঠার অনুকূলে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন মহামল্লী | 
ণকম্তু আশার পথ দৃন্ট হল না। এ সম্পর্কে 'বন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে 
সেনাপাঁত কংসারণ রাজা] আঁধকার করে সিংহাসন লাভের আশায় সুযোগের অপেক্ষা 
করছে । সেনাপাতির অনুচরের সংখ্যা ?দনে দিনে বাদ্ধ পেয়ে বৃহৎ আকার ধারণ 
করেছে ॥ মান্ত কিছ? সমর্থক নিয়ে প্রবল প্রাতপক্ষের বিরদ্ধে সম্মুখ যদদ্ধে 
দণ্ডায়মান হওয়া মূর্খতার পারচায়ক । অবশেষে স্থির হল রাজ্যের জনসাধারণকে 
সঙ্গে নিয়ে রাজার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অরাজকতার বিরদ্ধে সংগ্রাম চালানো হবে । 
সেনাপাঁতর কার্ধকলাপের উপর তীক্ষণ দৃন্টি রাখা হবে । 

সভা ভঙ্জা হল। 

ও 'দকে--- 

রাজ্যের বাহঃসধমানায় ম্লোতাঁঞ্বননীর উপান্তে নিরণক্ষণ মণ্ের প্রশস্ত চাতালে 
কংসারণ সঙ্জীদের নিয়ে আলোচনারত ॥। বৃদ্ধ রাজা নিসিংহদেবকে হত্যায় যাঁদ 
প্রজা বিদ্রোহের সম্ভবনা থাকে তবে তাকে উন্মাদ প্রাতপন্ন করে রাজকার্ধ 
চালনার দায়িত্ব নিজ হাতে রেখে সময় ও সুযোগ বুঝে রাজকুমারীকে বিবাহ করে 
দসংহাসন আঁধকারের পাঁরকঞ্পনা আর একবার শাঁণিয়ে নেয় কংসারী। হইাতিমধ্যে 
লুণ্ঠন চালিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে শাল্তশালশ হতে চায় কংসারী। চততীদকে তার 
অনুচর লদণ্ঠনে ব্যাপৃত আছে । 

রাঁব্র গভীর হয়ে চলেছে । 

দূরাগত অম্বের পদশব্দে উৎকর্ণ হয় পকলে । 

শব্দ দ্রুত নয় মন্থর । 

দুটি অধ্ব এগিয়ে আসছে ! 
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তারা থামল । 

-_কে ?--কংসারা প্রশন করে । 

--আম মহামান্য সেনাপাঁত। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয় মহখরাম । 

মশাল জলে ! 

চমকে ওঠে কয়েক জোড়া চক্ষু । 

একটি অশ্বের '্ের উপর একজন সৌনকের মৃংদ্তে হন করে এনেছে 
মহশীরাম । অস্নাঘাতে তার মস্তক বিদীর্ণ হয়েছে । বিদ্ধ হয়েছে বক্ষ, রস্তাপ্রুত 
সোৌঁনকের ম:তুয ঘটেছে অনেকক্ষণ | 

_কে করেছে এই কাজ ?--উত্তোজত কংসারীর কণ্ঠস্ল্র । 

_-রঘুনাথ ! | 

-রঘনাথ ! বিস্মষে বিরাক্ততে ফেটে পড়ে কংসারণ । 

_হশ্যা সেনাপাত। পশ্চিম সীমান্তে আমার দল নিয়ে একটি জনপদ লণ্ঠন 
করে গিরবার সময় জঙ্গল-ভ্যামর উত্তর পশ্চিম অর্ণ্যপথে কজগ্জালের একটি 
শকটবাহশ দলের সাক্ষাৎ পেয়ে শকট লুণ্ঠন করে বিপুলযৌধনা এক সাঁওতাল 
রমনণর সাক্ষাৎ পাই 

_-তারপর ? কংসারীর স্বরে আস্ছর ঝঞ্জা । 

_সাধবমশ্ডিত আনন্দা সেই নারীর মৃখশ্রী । যেন শীলা খোঁদত অপাঁথব 
বক্ষপ্ট । তারই বস্পাঞ্চল 'দয়ে বেধে নিয়ে আসাছলাম মহামানা সেনাপতি । 

তারপর 2 তাশমগ্ধ ভজঙ্গের মত স্থির কংসারণ ! 

_ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে । অতিক্রান্ত হয়েছে প্রহর । 

যোতাপহারের িকটবতর্ঁ অরণাভমর মধো পথ চলতে চলতে 'পাঁছয়ে পড়ে- 
ছিলাম আমরা দুজন । 

-একেন ১ হঠাৎ বেন আর্তনাদ করে কংসারী, পরমূহূতেই আবার বলে, 
বুঝোছ । বল তারসর কি হল ? ওৎসনক্যে চণ্চল কংসারণ । 

মূহতকাল নিশ্চুপ থেকে আবার বলে মহীবাম । 

--বসনবন্ধন স্খাঁলত হতেই চিৎকার করে ওঠে সেই সাঁওতাল রমণখ--+" বাঁচাও, 
রক্ষা কর?” আর ঠিক তখনই আমার 'বস্ময়বিচালত চোখের সামনে অরণ্যের 
অন্ধকার ভেদ করে মস্ত তরবাঁর হাতে অশ*্বারুঢ় এক বলদপাঁ যুবক আবিভ্ত ভল। 
1কছ; ভাববার আগেই তার মদুন্ত তরবারি এই সৈনেকের বক্ষ ভেদ করেছে । 

- আর তুমি 2 শ্লেষান্ত শোনায় কংসারীর স্বর | 

-অদ্ধকার এক বংক্ষতলে দাঁড়য়ে দেখলাম সেই নারণীকে নিজ অশ্রে তৃলে নিল 
আগন্তুক । আমার সাধ্য ছিল না সেই মহাবলাীর সম্মৃখ্খীন হয়ে প্রাতরোধ সৃষ্টি 
করা । সে মশাল জেহলে চারাঁদক দেখতে লাগল । তার শরীর শোভা প্রকট 
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হয়ে উঠলো । অগ্ধকারের নিভৃত হতে আমি রঘ?নাথকে স্পল্ট 'চিনলাম। 
বলকুশল বাম বাহ্‌ 'দয়ে সে ভীতা সেই নারীকে বেজ্টন করে দাক্ষণ বাহ 
দিয়ে অববলগা আকর্ষণ করে তীব্র বেগে অ*্ব ছুটিয়ে দিল । 

একট? নীরব থেকে কংসারণ বলে, 

_-এখনই কোন আদেশ উপাস্ধত করব লা, তবে আমাদের চক্রান্ত ব্যথ* হলে 
সবাইকে বিপদে পড়তে হবে । 

--কল্তু রঘুনাথকে রোধ করতে না পারলে, মৃহপরামের বন্তব্য শেষ হল 
না তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে কংসারণ উত্তর দিল । 

তুমি যথার্থ বলেছ, কিন্তু প্রায় অসম্ভব এই কার্ম সম্পন্ন করতে অগ্রসর 
হবে কে ? | 

--আমরা সবাই । 

ণনঃশব্দ হাঁসর তরঙ্গে কংসারশর ওষ্ঠ আরো বাঁঞ্কম হয়ে উঠলো । 


অরণ্যপথের আলোছায়া যেন দৃবোধ্য এক স্বপ্লালোকের রূপ নিয়ে আরও 
রহস্যময় হয়ে উঠেছে । তারই মধ্য দিয়ে দ্রুত অশ্ব চালনা করাছলেন রঘুনাথ । 
রঘুনাথের বামভজবেন্টিত হয়ে নীরবে বসে আছে ফূলকী। গপতার ঘ্নেহনীড়ে 
'ফরে যাবার আশায় স্পান্দত কুমারখ বক্ষ । মধ্যরজনশীর ক্ষীণ নক্ষব্রলেখা বনানীর 
পৃজ্পগুল্ম ও লতায় চৃণ“ জ্যোৎস্না ছাঁড়য়ে আলোছায়ার মায়া সৃন্টি করে। মুখ 
তুলে তাকায় ফলক । হৃদয়ের সকল আগ্রহ নিয়ে একটি হাত বাড়িয়ে রঘুনাথের 
1বশাল স্কন্ধ স্পর্শ করে ফলক । 

দাদা । 

রঘঃনাথের হঠাৎ চোখে পড়ে, ফঃলকী তারই দিকে তাকিয়ে আছে। 
ফুলকণীর কৃতজ্ঞ চক্ষুর দৃন্টি যেন নীরবে আবেদন করছে । 

ক বলতে চাও বোন ? 

মেঘম্ন্ত শশীলেখার মত 'স্মিতদ্যাতময় প্রসম্নতা ফ্‌টে ওঠে ফুল্কণর দূই 
চোথে। | 

--আমার এই ছোট উপহারটি তুমি নেবে দাদা ?-_-একটি ছোট দহযাতময় 
হীরক গ্রাথত ছিল ফনলকণীর নাকছাবীতে । ত্বারতে সেটি খুলে এনে রঘনাথকে 
উপহার দিতে চায় অরণাদহিতা ফৃলকণ । 

হেসে ওঠেন রঘুনাথ--- | 

তোমাকে কে দিছে ওটা ? 

--আমার বাবা ॥। গড়মন্দারনের হারাখানতে কাজ করতে গিয়ে আমার বাবা 
এটা এনে দিয়েছেন আমায় । 
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- তোমার দাদা কি তোমাকে দেওয়া কোন জিনিস নিতে পারে? তারই 
তো দেওয়া উচিত। 

শব্দহারা উচ্ছৰাসে আর হয় ফুলকণীর মন, পুলাঁকত হয় লালতনামত দেহ । 

--আশীর্বাদ কর দাদা আম যেন তোমার সাত্যকারের বোন হতে পাঁর 1-- 
প্‌জাপ্রদশপের শিখার মত িচ্হারিত হয় ফুূলকণর তাৎক্ষণিক আঁভব্যান্ত । 

উত্চু নীচু গোরক প্রান্তর ভেদ করে ছুটে চলে অ*ব। অজলা উষর 
অরণাভূমি দাক্ষণে ফেলে বামে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিভাগের দিকে ভ্‌জঙ্গায়ত 
গাঁত একটি পথ দ্যাপ্টগোচর হতেই শকটবাহীদের দেখা গেল । 

টিলা পবতের সানুদেশ [বিশেষ জঙ্গালাকীর্ণ নয় । 

অরণ্যের তরংশীর্য চুদ্বন করে ছায়াকুঞ্জের অভান্তরে নবোষার অর্যাণমা 
প্রস্ফুটিত হচ্ছে । 

শকট দান্টিগোচর হতেই চিনতে পারে কৃূলকাী। 

অশ্বের গাঁতর্দ্ধ করে দাঁড়ায় রঘুনাথ । ফুলকীকে দেখতে পেয়ে ছুটে 
আসে সবাই । আনন্দে চিৎকার করে ওঠে তারা । যান্রা রুদ্ধ করেছে সবাই । 

রঘুনাথ একটি পরচ্ছদ বৃক্ষের নীচে উপবেশন করেন । অশ্বাটি ইতঃস্তত 
বিচরণ করে ক্ষুধা নিবান্ত করছে । হিংম্র প্রাণী এই অণ্ুলে আছে কিনা জানা 
নেই । থাকলে, 'নাঁবরোধ অশ্বাট বেঘোরে প্রাণ দেবে । কোষ থেকে আঁসিম্ত্ত 
করে রধৃনাথ সতক রইলেন । 

কিছহক্ষণ বশ্রাম চাই । 

আলোকে আগ্লুত হয়ে উঠেছে বনানী প্রান্তর । অপপৃত 'খন্ন কুহোলকা, 
ধধরে ধরে রঘুনাথের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ফঃলকী। রঘুনাথের পদস্পর্শ করে 
কৃতত্ দুই চক্ষর দৃণ্টি প্রসারিত করে তাকায় । 

_ তোমাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে দাদা । যোনলহণ্ঠক দস্যদলের 
হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছ বলে আমার সমগ্র জাতি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ 
থাকবে । | 

_-যাও বোন কজজ্গালে পিতার আশ্রয়ে ফিরে বাও। তোমার সহযাতরদের 
নিয়ে যাত্রা কর । ভয় নেই দনের আলোয় অরণ্যপথ পার হয়ে যাবে । 

যান্রা করে যাত্রীদল । 

গার্রোথান করলেন রঘুনাথ । অধ্বটর মুখরজ্জ; ধরে নিয়ে এলেন । হাত 
সণ্টালন করে মাজ'না করে দিলেন মসংণ অধ্বদেহ । 

সম্মুখে তাঁকয়ে দেখলেন । ধাববান শকটে বসে এই দিকেই তাকিয়ে আছে 
ফৃলকী বিষণ একখণ্ড মেঘের মত । 

গ্তব্ধ দশর্ঘ*্বাস মৃত্ত করলেন রঘুনাথ । অশ্বার্ঢ় হয়ে ধরে অধ্ব চালনা 
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করে দিলেন ৷ উধ্বায়িত তর:রাজধ প্রভাত সমীরে মর্মর ধবনি তোলে । বৃল্তচ্যুত 
হয়ে ঝরে পড়ে পন্ন মাঁলকা। 

রধুনাথের বুকের মধ্যে যেন এক দুরন্ত বিদ্যুত অশান্ত হয়। ক্ষারত 
পল্লাঁলিকার স্পর্শে তন্ময় হয় রঘুনাথ | প্রাতিটি পারপাঁতিত পন্নের উপর কুঙ্কমরাগ 
রাঁঞ্জত এক নর্ম অধর স্পর্শ যেন ম্ণছতা হয়ে রয়েছে । 

অরণ্যপুষ্পের সৌগন্ধ বাতাসে ছুটাছুটি করে । 

রঘুনাথের অশ্ব ছোটে । 

কু ফ ঙ 

্রদ্যুগ্ন পুর রাজপ্রাসাদে বৈতালকের গীতস্বর আর শোনা যায় না। অবাশিন্ট 
1কংকর ও 1কংক্রণীর দল প্রাতক্ষণের প্রহর একের পর এক আঁতক্রম করছে । মনের 
সকল আবেগ ও আকুলতা ধৈর্যে স্তব্ধ করে রেখে রাজপ্রত্যাবর্তনের মুহৃতের 
প্রতীক্ষায় তারা ধ্যানলীন । 

ইতিমধ্যে দুর্গপ্রহরায় নিযুন্ত কাঁতপয় প্রহরীর পাঁরবর্তন ঘটিয়ে সেনাপাতি 
গনবণাঁচত প্রহরণ মোতায়েন হয়েছে | প্রাসাদ রক্ষীদের মধ্যেও ধধরে ধীরে পাঁরবর্তন 
সাঁধত হচ্ছে লক্ষ করা যায় । মহামল্মী প্রোরত এই সংবাদ পেয়ে চিন্তিত হলেন 
রঘুনাথ । সমস্ত দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা পহ্ন্তি চিন্তা করে আলোর সন্ধান পেলেন 
রঘুনাথ । 

1বলদ্ব করলেন না । দুইজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সন্ধ্যা আতক্ষম হতেই শ্রীক্ষেন্র 
আভমূখে রওনা করে দিলেন । 

রাজা নহসংহদেবকে সংবাদ দেওয়া সবণগ্রে প্রয়োজন । সেনাপাতি কংসারণর 
সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কথা জানিয়ে দূত প্রেরণ করলেন রঘুনাথ । 

1কন্তু সন্ধ্যার প্রদ্ম প্রহর আক্রান্ত হওয়ার মুখে যে নাটকণয় ঘটনা শুনলেন 
তার জন্য সত্যই প্রস্ডুত ছিলেন না রঘুনাথ । সঙ্কুচিতভাবে দ্বাে এনে দাঁড়ালো 
অজাদ । তার বন্তব্য থেকে জানা গেল । 

প্রদুঃয়পুর়ের মহামন্তী এবধ দুইভান অমাত্াফে আটক করে, প্রকৃতপন্দে বন্দী 
করে রাজপ্রাল্াদেই আবদ্ধ করেছে কংসারী। প্রচার করেছে রাজসম্পদ লণ্ঠন 
করবার জন্য নাকি ষড়যন্দ্রে লিষ্ত হয়োছিল এরা । 

রঘুনাথ ভ্র কুণ্ণিত করে কি ষেন চিন্তা করলেন । সতক* প্রহরগদের মধ্যে 
বাস করছে কংসারী, বাইরে থেকে আরুমণ করা বাতুলতা জেনেও রঘ.নাথ 'িজের 
গারকম্পনাকে বাস্তবে রূপদানের জনা দংঢপ্রাতজ্ঞ হলেন । 

--কিছুসংখাক দেহরক্ষী নিয়ে আমি প্রদযম্নপুর যাল্লা করতে চাই অঙ্গাদ । 
এই মর্মে ইীতিমধোই দৃত প্রেরণ করেছি । জানতে চাই কি বলতে চায় কংসারণ । 
্পাদটপ্রাতিজ্ঞা শোনা যায় মঘুনাথের কণ্ঠস্বরে | 
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--কিন্তু কংসারী সঙ্ঘবদ্ধ রাজা । 

-না। সকল অমাত্য তার দ্বপক্ষে নয় । অত্যাচারী সকলের হৃদয় জয় 
করতে পারে না। 

-আপাঁন ভাবে অগ্রসর হতে চান রাজা ?--অজাদের কণ্ঠে আগ্রহী সর । 

-- প্রথমেই হানাহানির মধ্যে না গিয়ে নিজের উপাচ্ছীতি দিয়ে বুঝতে চাই 
কংসারশর মনোবল কতটা দঢ় । 

-যাঁদ আপনাকে সে আক্রমণ করে ? 

_তুঁম পশ্চাতে হইলে অজাদ, আম আকাহ্ত হবার সংঘাদ পেলে 
গোতাবিহারের সৈন্যবাহনশ নিয়ে তুম প্রদহায়পূর আক্রমণ করবে । 

যথা আজ্ঞা রাজা 1 বিশ্বস্ত মোনকের মত খল হয়ে দাঁড়য়ে আভবাদন 
করে অঙ্গদ । 

রাজভবনে রাত কুণ্ডলিত হয়ে আসে । রঘুনাথ অঙ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে পিতা 
পণ্টানন ঘোষালের কক্ষের দ্বারে উপাচ্ছত হলেন । কয়েক দন কিনি অসংচ্ছবোধ 
করাছলেন পণ্চানন ঘে'ষাল । রঘুনাথকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে শয্যায় উঠে 
বসলেন তিন । 

ঘটনা বিশ্লেষণ করে সমস্ত তথ্য নিবেদন করলেন রঘ,নাথ । সমস্ত শুনে 
কাধক্ষেত্রে নেমে পড়তে মত দিলেন তান । কেননা তানা হলে ঘটনার গররবত্ব 
উপলাব্ধ করা যায় না। 

ধপতার ক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন রঘুনাথ । পণ্টাশং সংখ্যক দেহরণীকে 
প্রস্তুত করবার জন্য আদেশ দিলেন । 

ণবনা বাক্যবায়ে দ্রুত চলে গেল অঙ্গদ। অস্পশস্নে সষ্জত হতে হতে 
প্রদুয়পুরাধপাতি মহারাজ নসংহদেবকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুত কততব্যের অন্য আগ্রহ- 
চণ্টল হয়ে উঠলো তাঁর মন। 

জ্যোতম্লালিগ্ত রাত্রি । পঞ্সাশৎ রণাশ্বের মুখরজ্জু ধরে সশস্ম পণ্চাশং সোৌনিক 
রাজাদেশের অপেক্ষায় অচণ্চল দাঁড়য়ে আছে, কেবল ধাবনোন্মখ অশ্বের চণ্চল 
অশ্ছৈষ" ছাল্ড়া আর কোন চাণ্চল্য কোথাও 'ছিল না। 

প্রস্তুত হলেন যোতাবহারাধিপাঁত রঘদনাথ । 

- বিদায় বন্ধু 1- অঙ্জাদের দিকে তাঁকয়ে মৃদু হাস্যে উত্ভাসত হল তাঁর 
মুখমণ্ডল । 

পরমৃহ্‌তেই অশ্বার্‌ঢ় হয়ে ছুটে চলে যান । 

তাঁকে অনুসরণ ক'রে ধাঁবত হয় পণ্াশৎ রণান্ব | 

স্তব্ধ দিগন্তে অশবখুরধ্বান পণ্গাঁলত হ'য়ে ধীরে ধরে মায়ে যায় । 
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যোতাবিহারী দূত রঘুনাথের সাক্ষাৎবাসনা নিবেদন করে চলে গিয়েছে । 
'্বপ্রহর অতিক্রান্ত হবার পর থেকেই চিন্তিত ছিল কংসারশ । মহামল্ণী ও 
অগাত্যগণের বচ্দীর সংবাদ প্রচার করতে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে গিয়েছে ঘোষক । 


সরল প্রাণ নগরবাসশ রাজার অবর্তমানে রাজসম্পদ লুপ্ঠনের সুযোগ নিচ্ছল শুনে 
নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে । 


কিন্তু রঘৃনাথ ? ঃ 

অবশেষে আলোর সঙ্ধান পায় কংসারণী । নিজ বি*ব্ত সোনিকগণকে প্রস্তুত 
রেখে অপেক্ষা করে কংসারী । 

কমে অপরাহের ছ।য়া দণর্ঘ হতে দশর্ঘতর হতে হতে এক সময় সন্ধ্যা নামে । 

দু্গপ্রাচশরের এ প্রান্তে অনুচরদের সতর্ক রাখে কংসারী । কয়েকজন অনুচর 
নিয়ে দুর্গফটক থেকে বেরিয়ে ঘন রান্রর নক্ষত্রখাঁচত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায় 
কংসারী। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কিছু দূর । হঠাৎ লক্ষ করে কংসার 
একজন অগ্বারোহশী জলন্ত মশাল নিয়ে ছুটে আসছে । 

কোন সংবাদ বাহক ক ? 

চিন্তার সূত্র খঠজে পাবার আগেই অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে তার দেহ আলোকিত 
করে ফটকের দিকে ধাবিত হল । কংসারণ দ্রুতপদে দহগ্গফটকে ফিরে এলো । 

মশালধারণ দঃগ্গফটকে তারই অনুচর পারবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । 

সেনাপাঁতকে দেখতে পেয়ে আঁভবাদন ক'রে মহণীরাম জানাল--যোতাবহারের 
অগ্রদূত । রাজা রঘুনাথ আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হয়েছেন 
সৈনাপাত। | 

---তাঁকে সসম্মানে প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য আমরা ফটকের বাইরেই অপেক্ষা 
করাছি। তাঁর সঙ্গে মূল্যবান আলোচনা করবার জন্য আম অত্যন্ত চল হয়ে 
রয়েছি । আমরা তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি । 

কালাবলম্ব করল না দূত । আভিবাদন করে অব ছটিয়ে দল । 

-মহীরাম ॥ কংসারীর কণ্ঠস্বরে ক্রুর ব্যস্ততা । 

-আদেশ করুন । 

-দুর্গফটকে পেশছানমান্্ সসম্মানে রঘুনাথকে দুগ্ণভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার 
ব্যবন্ছা করবে । মন্দুরায় দেহরক্ষীদের অশ্বগযীল পাঠিয়ে দেবে । দেহরক্ষণীদের 
বিশ্রামের জন্য আতাঁথ ভবনে নিয়ে যাবে । পানভোজনে আপ্যায়ত করে নিরস্র 
অবস্থায় একে একে দূর্গফটকের বাইরে ছেড়ে দেবে । 

রঘুনাথের ব্যবচ্ছা করব আম স্বয়ং । ঠিক আছে ? 

দ্রুত নিদেশি দান করে কংসারণী, পরক্ষণে ব্যস্ত চণ্চল হয়ে দুগ্গাভাল্তর়ে 
চলে যায়। 
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প্রঙ্তুত থাকে মহশরাম । 

প্রস্তুত থাকে সেনাপাঁত নির্বাচিত সেনানী । 

অনাতিদর্ঘ পথ আঁতক্রম করে দেহরক্ষী সৌনকদের নিয়ে প্রদধায়প্রের দুর্গ 
ফটকে এসে পেশছলেন রাজা রঘুনাথ । সঙ্গো সঙ্গো বাহঃফটকেই ছংটে এলো 
কংসারী, ছুটে এলো মহখরাম এবং অন্যান কর্মচারশীগণ । প্রীত আহ্বানে মৃখখারত 
হয়ে উঠলো পুরপ্রাঙখণ | | 

রঘুনাথের দ্হেরক্শীগণ হতভগব হয়ে গেলে । 

আতাঁথভবনে বিশ্রামের জন্য নত হল তারা । রঘুনাথকে সাদরে আহবান 
করে 'নশ্রামাগারে নিয়ে গেল কংসারণ । 

মনে মনে প্রাতিজ্ঞ ছিল কংসারখ, সমস্ত সন্দেহের উধ্বে' এখন তাকে থাকতেই 
হবে । রঘংনাথেব দৃচোখের তারায় এখন ধেন ঘনায়মান সন্দেহ । দ্রুত অল্প 
আয়াসেই যে দেহরক্ষীঁদের কাছ থেকে রঘুনাথকে পৃথক করে নিতে পারবে সাত্যই 
ভাবে গনি কংসারী । মাতাঁথশালায় এতক্ষণ নিরস্ত্র বক্ষীদল ৷ মনে মনে হেসে 
উঠলো কংসারশ 1 ভাগ্য সদয় থাকায় এই অসম্ভন সম্ভব হয়েছে বিলা বাধাম । 
«খন শেষ রক্ষা ির্ভর করছে নিঙ্গের সংপাঁরক্পিত পরিকজ্পনার উপর । 

বিশাল প্রাসাদের প্রাতিট অংশ এখন নিঝৃম নিস্তব্ধ । জনপ্রাণী আছে বলে 
মনে হয় না। 

কেবল দগ্গফটকে, শান্রাপ্রাচীরের আঁলন্দে নৈশপ্রহলীরা সজাগ | রঘধনাথের 
ধৈষে'র বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। এবার তান কংসারণকে উদ্দেশা বরে জিজ্ঞাসার 
ভঙ্গাতে নমলেন । 

বলুন মহামান্য সেনাপাঁত কংসারী, কি আপনার আভমত । 

_ মহারাজের অনুপস্থিতিতে রাজা বিপন্ন হোক এটা নিশ্চয়ই আপান চান 
না।-_সতক্ কংসারীর কণ্ঠ । 

ধবপন্থ ? কোন দিক থেকে 2 দুস্বরে প্রশ্ন করেন রঘধলাথ । 

_ সবাঁদক থেকেই ; যেমন ধরুন রাজভাপ্ডার লু্ঠনের চে্টা ৷ নগ্নর লুপ্ঠন। 
বিবাদে বলে চলে কংসারী | 

_-এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে কারা? 

যাদের ওঁদ্ধতা গগনচুদ্বি হয়ে উঠেছে । 

--কাদের ওদ্ধত্য ;-_-এবার কিং উচ্চস্বরে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ । 

অথণহপন সংলাপ বন্ধ করে রঘ্‌নাথের মুখের উপর ক্ূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
1কছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে কংসারী । তারপর শ্লেষাস্ত স্বরে বলে। 

-_এই ষেমন আপনি ? 

অর্থাৎ 2 উঠে দাঁড়ান রঘনাথ । 
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দাঁড়ান রাজা । অন্বাস্ত বোধ করবেন না। 

আপনার দেহরক্ষীরা গভীর রানে নিঃশব্দ পদসণ্ঞারে নিরস্ম অবস্থায় একে 
একে প্রদহযয়পদর দুর্গফটক ছেড়ে যোতাঁবহারাভিমূখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে 
একথা আপনার জানা দরকার । বিদ্পাত্মক স্বর তোলে কংসারণ । 

--বি*শবাসঘাতক !- ক্রোধে চিৎকার করে ওঠেন রঘুনাথ । 

হেসে ওঠে কংসারী ।-আপাঁন যাকে বিশবাসঘাতকতা বলছেন আম তাকে 
বাল রাজনসাতি । 

উচ্চহাস্ো রথনাথের বাঁষবন্তা যেন বিদ্বপে ছিন্ন করতে চায় কংসারী । 

ক্রোধের জবালা সহ্য করতে পারে না রঘহনাথের দুই চক্ষ£র সাগ্রক দ্ট, 
চকিতে আঁস উন্মোচন করেন তান । 

কল্তু। 

বশ্রামাগ্ারের চতু'ঁদিক থেকে মনন্ত খঞ্জর হাতে ছুটে আসে সেনাপতর নিধণ9ত 
পঞ্চদশ সৌনক । আবার অষ্টহাসিতে ভেঙে গড়ে কংসারণ । 

বন্দী হলেন রঘুনাথ । 

রাতের প্রহর তখন কত ? 

ছোবল মারার আগে [বিবধর সর্প যেমন খর দন্টিতে তাকিয়ে থাকে, 
অহ্ধকারে তেমাঁনভাবে তাকিয়ে থাকেন রঘুনাথ । 

সেই স্থির দযান্টর সামনে কারাগ্‌হের জমাট অন্ধকারও বাঝ আতঙ্কে 
কম্পমান । 


অবশেষে অরণাভূমির প্রান্তে অনুচ্চ শৈলশ্রেণীর আবর্ত অতিক্রম করে 
শুশনানয়ার চক্রস্বামীর মান্দর চত্বরে পেশিছে রাজকুমারী চন্দ্রের মিয়মান মন আশার 
উৎ্ফুজ্ল হয়েছে! আজ তাই 'াশ্চন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে চন্দ্রকুমারী । ' পৰতের 
পসানঃদেশে সবুজে সমাকীর্ণ উপত্যকায় রাজা নাসংহদেবের বিশ্রাম শাবির বেম্টন 
করে দেহরক্ষীগণ অতন্দু প্রহরায় রানঘ্র যাপন করছে । সার সার শাবর। এখন 
রানুর অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে । শৈলকন্দরের অন্ধকারময় নিভৃত হতে ধারে 
ধীরে অপসত হচ্ছে খনন কুহোলকা । কুয়াশা মালন অরণ্য । রহস্য নাবিড় | 
জন 'বিরল, স্বপ্লালোকিত নির্জন পথ বেয়ে শালবশীথি অতিক্রম করে মৃগয়াভিলাষে 
চলে গেল কয়েকজন সৌনক। 

শয্যা ত্যাগ করে শাঁবরের বাইরে মহারাজ নহসংহদেব পদচারণা করছেন । 
অনেক রাজা ঘ্‌রে এলেন তান 'কিম্তু কোথাও এমন কোন রপবান তরুণের সাক্ষাং 
পেলেন না যাকে তাঁর রৃপবতণ কন্যা চন্দ্রকুমারীর পাঁরণেতা হবার জন্না আহবান 
করতে পারেন । কন্যার কল্যাণ কামনায় অনুলিস্ত দুটি চক্ষু তুলে দেখতে পেলেন 
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রাজা নৃঁসিংহদেব রাণী সনকা শধ্যা ত্যাগ করে শাধঞের বাইরে বেরিয়ে আসছেন । 
গ্রীক্ষে ত্র থেকেই অসচ্থ হয়ে পড়েছে কুমার চন্দ্র । তাই নিরল্তর িন্তাক্িষ্ট 
সকলেই । রাজার কাছে এঁগয়ে এলেন রাণধ সনকা। প্রাঃ সম্ভাষণ জ্ঞাপন 
করে কন্যার কুশল জানবার আগ্রহে চন্দ্রকুমারীর শিবিরের দিকে এগয়ে গেলেন, 
রাজাও তাঁকে অনুসরণ লেন । কন্যার 1শাঁবরের দ্বারে রাজাকে অপেক্ষারত 
রেখে ভিতরে প্রবেশ করলেন রাণশ। ক্লান্ত বাঁণার স্তব্ধ রাণীর মত মুদিত 
নয়নে শদয়ে আছে কন্যা চন্দ্রকুমারী । দেখলেন সনকা অধর মৃদু মৃদু কাঁগছে 
চন্্ুকুমারীর, কচ বক্ষ ওঠা নামা করছে আঁত ধারে ধীরে । বন্থাণুল দিয়ে সেই 
বিপুল যৌবন আচ্ছাদিত করে দিলেন রানগ সনকা । এবার দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান 
রাজাকে আহবান করলেন । 

দ্বার পত।কা সারয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন রাজা নহসিংহদেব । তরুণী কন্যার 
ললাট স্পর্শ করে দেহের উত্তাপ অনুভব করলেন । রাজার উৎকশ্ঠিত চম্তাকুটিল 
ললাট মসৃণ হয়ে এল । এ টা স্বাঁস্তর নিবাস ফেলে বলে উঠলেন তান । 

-আর ভয় নেই । 

রাণী সনকার বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেল । আবার ফিরে চাইলেন 
কন্যার ঘঃমন্ত মুখের পানে । চন্দ্রকুমারীর প্রশান্ত মূখে তখন উষার প্রথম 
আলোকছটা এসে পড়েছে দেবতার আশীর্বাদের মত। মদুমন্দ বাতাসে উড়ছে 
তার 'স"থর ভ্রমরক । 

চাঁর দিকে সাঁজব শহদ্রুতা ভাসছে । 

দ্বারের অংসুক যবাঁনকা ঠেলে ঈষযদোষফ তন্তু পান্ন হাতে নিয়ে প্রবেশ করে 
প্রমদা । প্রত্যুষেই প্লান করে বরযৌবনা প্রমদা নিজেবে সাঁল্জত বরে 'নয়েছে । 

রাজা নৃসিংহদেব মাহষীর মুখের দিকে চাইলেন । দেখছেন জনন্গগব 
তাঁর অধরে । নয়ন দুটি স্নেহমেদ্ুর । হাসলেন রাজা । প্রমদার হাত থেকে 
পান্র তুলে নিতে নিতে বললেন । 

--আমাদের কল্যাণী কন্যা উৎসবে, ব্যসনে, তণর্ধে কোথাও কতণব্য ভোলে না । 

হৃদয়ের নিবোঁদত শ্রদ্ধার লাজাঞ্জলণ রাজার পায়ের উপরে লংটিয়ে দিয়ে বলে 
প্রমদা ॥। যেন প্রসঙ্গান্তর করতে চায় । 

সখা চন্দ্ুকুমারীকে শধ্যা থেকে তুলে প্রসাধন সমাপ্ত করে দিতে হবে 
গপতা । | 

-তোর বিবাহ হয়ে গেলে আমাদের ক হবে প্রমদা 2 ম্লেহলধন শোনায় 
রাণী সনকার কণ্ঠস্বর | 

--আমার বিবাহ হয়ে গেলে আমি তো তোমাদের কাছেই থাকব মা ।-- 
প্রত্যাশত আনদ্দের আলো প্রস্ফুটিত হয় প্রমদার কৃষকঞ্জপ্রভ দুই' নয়নে । 
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প্েহাবেগে প্রমদার স্তবাকিত কেশদাম আকরণ করলেন রাণী সনকা। ম্ 
'তিরস্কারের ভাঁঞ্গতে বললেন । 

--তোর অনুরাগ, পাতন্রতা, মাতৃত্ব সবই কি আমাদের কল্যাণের জন্য ? তোর 
নিজের জনা কিছুই নয় ? 

-তোমাদের আশীবাদই আমার সব, আমার ইহকাল আমার পরকাল । 
মল্লবারিসিস্ত পুস্প*্তবকের মহ ক্পিগ্ধ সৌন্দর্যের জ্যোতিধারায় আলোকিত 
প্রমদার মূখ । 

আরু হয়ে ওঠে রাজদম্পাঁতর হৃদয় | 

আর একবার প্রমদার মস্তক স্পর্শ করে আদর করলেন রাণী সনকা। তারপরই 
শাবর ছেড়ে বাইরে নোরয়ে এলেন দূজনে । 

চম্দ্রকুমারীর শয্যাপাশ্বে এাঁগয়ে যায় প্রমদা । সম্পৃহ নয়নে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে 
থাকে প্রমদা । বাস্পাসারে মেদুর হয় হৃদয় ! সেই কবে প্রদ্যয়পুরে রাজপ্রাসাদ 
থেকে পিতার সঞ্গে তাঁথযান্রায় বোরয়ে চন্দ্রকুমারশীর দুই চক্ষুর কৌতূহল হঠাৎ 
উন্মেষ হাঁরয়ে রঘুনাথের 'প্রিয়মৃখছাবিকে স্বপ্নমায়ানূলীন অভভবের মধ্যে দেখতে 
পেয়ে রিস্তা হয়ে গিয়েছে । 

কে? 

আ'ম সখী । 

শয্যার উপর উঠে বসে চন্দ্রকুমারশ । িষাদালস দম্টি তুলে প্রমদার মুখের 
দকে তাঁকয়ে রাঁন্তমাধর িহারত করে উচ্ছৰাঁসত ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে চন্দ্রকুমারী | 

আম এক আত দুঃস্বপ্ন দেখোছি সখী ৷ চন্দ্রকুমারীর বক্ষের নিঃ*বাস 
ক্ষোভিত স্বরে আর্তনাদ করে । 

-ক হবে সখা, আগার কি হবে 2 

সোহাদ্য ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে প্রমদা | 

"কি এমন স্বপ্ন দেখেছ সখা যার জন্য হৃদয় এত ব্যাকুল হয়েছে ? 

--সে এসোছিল সখাঁ। একপন্রজ্ছদ তমালের ছায়ায় তার লাকাঙ্ক্ষ্য চুম্বনে 
সন্ত হয়েছিল আমার সকল অঙ্গা। হঠাৎ অন্ধকারে আবৃত হল চতুদিক । আম 
দেখলাম আমার ব্‌কের কাছে সে নেই আর আমার করপজ্লব রাঞ্জত হয়ে রয়েছে 
তাজা রস্তে ।--ক হবে সখী ! এ কোন অকল্যাণের হীঙ্গত ? 

্পভূল করছ সখা । প্রিয়জনের অকল্যাণ স্বপ্ন অপরকে বর্তায় । হয়াতো 
বা কোন দূভাগ্য সুচিত হবে আমার তোমাদেন নয় । 

না । চিৎকার করে ওঠে চন্দ্রকুমারী, অধর স্ফযারত হয় । বলো না, 
অমন কথা বলো না সখাঁ। স্বখী হও তুমি, সখী হোক ভাস্কয় । 

সুন্দর অধবে ধেন 'প্লিগ্ধ এক সাম্না সৃস্মত করে প্রমদা বলে । 
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-স্তবে চল সখা ভ্রম অয় কর। ম্লান সমাপন করে চক্রস্বামণর মন্দিরে 
প্রার্থনা নবেদন করে আস চল। প্রমদার কণ্ঠস্বর ধনাবড় সান্ধ্য) 
রচনা করে। 

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে চন্দ্রকুমারী । মনে মনে ভাবে প্রমদা । কবে 
এই নীরব তপাঁস্বনী শবরখর শেষধাম ফুরাবে 2 কবে জাগবে উষ্াভাস । 

কবে? 

শিবিরের বাইরে এসে দাঁড়ায় চম্দ্রকুমারশী ও প্রমদা ! প্রভাত সূযেরি হরিদ্রাভ 
আলোর বন্যায় তরুশ্রেণীর ?শখরচূড়া ঝলমল কহছে। উজ্জ্বল আলোয় ঢেউ 
খেলান নীলাভ পবণ্তদর্গ প্রাকারের মত সীমারেখা টেনে চলে গিয়েছে দঃরাষ্তে | 
পরবণতস্থলির উপান্তে পার্বত্য এক অরণ্য নির্ঝর । ঈষদোষ জলে প্লান করবার 
জন্য সখা চন্দ্রকুমারটুকে সেই দিকে নিয়ে যায় প্রমদা । 

ইতিমধ্যে অগনণুঘন রমণীয় উপত্যকায় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য পাচকগণ কর্মবাস্ত 
হয়ে পড়েছে । 

ওঁদকে তপ্ত রৌদ্রের দংশন দেহে বরণ করে ভারবাহশ শকটগনলি সাজিয়ে 
নাচ্ছলেন ভাম্কর | ভোজনপব“ দ্রুত সমাপ্ত করে শাবর তুলতে হবে । পাহাড়ের 
শরীরশোভা স্পর্শ করে দাক্ষণাণ্চলে নেমে গিয়েছে নিবিড় অরণ্য । পাঁথবীর 
বুকে যেন এক রাঙিন মরীচকা | দিবাভাগে বিসাঁপল পার্বত্য পথ পার হয়ে সমতল 
স্পর্শ করতে চান ভাস্কর সিংহ । পাহাড়ের সানুদেশ থেকেই শর হয়েছে শালবন । 
নাশ্ছদ্র, নাবড়, তরঙ্গায়িত এই উচ্ছবাসত সৌন্দর্ষের দিকে তাঁকয়ে থাকেন ভাম্কর । 
হঠাৎ দেখতে পান ভাস্বপ, দূরে অরণ্যক্রোড়ের তরঙ্গায়ত শালবীথকার 'কনার 
দয়ে দুইজন অশ্বারোহী অশব ছুটিয়ে এই দিকেই আসছে ! 

রূমে মুতিদ্ব় নিকটতর হয় । চিনতে পারেন ভাস্কর । দুইজনই সৈনিক । 

একট এগয়ে চিৎকার করে হখাঁসয়ারগ দিলেন ভাস্কর, সঙ্গে সঙ্গে রাজসৈনাগণ 
সতর্ক হয়ে উঠলো ।॥ ত্বরিতে ধবল বস্তরথন্ড মাথার উপর আন্দোলিত করে বন্ধুত্বের 
স্মারক সঙ্কেত দিল আগন্তুক অশ্বারোহী দ্বয় । 

ভাস্করকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন দেহরক্ষী । আগন্তুকদ্বয় রঘহনাথ- 
প্রোরত সংবাদধাহশ দূত । 

শুনতে ' পেলেন প্রদ্যুয়পুরাধিপাঁতি মহারাজ নৃঁসিংহদেব 1 তাঁর তাঁথহাতার 
সুযোগ নিয়ে কংসারীর চক্রান্ত প্রদ্যয়পুর রাঙগসিংহাসনের উপর বাঁপিয়ে পড়েছে । 
প্রাসাদকেতনের গর্ব খর্ব করার জনা মুখর হয়ে উঠেছে তার লোহান লোভ । 

শাবির তোল । 

রবরোষিত কেশরধর মত রাজার ক্রোধকাম্পত আদেশ শুনে চমকে ওঠে সবাই । 

অকালক ঝঁটকার মত দ্রুত পেশীবহুল বাহুতে ভারবাহণ শকটগ্লি বোঝাই 
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করতে শ;র; করল কি, সৈনিক । পাচকগণ সংাঁঞ্চপ্ত করে 1দল মধ্যাহু ভোজনের 
তাঁলকা। সর্ধন্র একট চাণ্চল্য পরিলক্ষিত হতে লাগল । 

সেই প্রথম জাগ্রত প্রহরের '্পিগ্ক ক্ষুদ্র প্রন্নবণে ল্লান করে মান্দরে প্রার্থনারতা 
ছিল রাজকুমার চন্দ্র । মান্দর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উপত্যকার শান্ত প্রাতচ্ছাব 
দেখতে দেখতে হঠাং লক্ষ করে সে সহম্ত্র কণ্টে ব্যস্ততার গুঞ্জন তুলে দ্রুত শিবির 
তোয়ার কানে বাস্ত হয়েছে সবাই । ছায়াঘন বুদ্ষকুঞ্জের নীচে পিতা নসিংহদের 
বিষণ্ন বদনে পদগারণা করছেন । উৎসূক নয়নে ধরে ধণলে পিতার কাছে এসে 
দাঁড়ায় চন্দ্ুকুমারী । সাগ্রহ স্বরে বলে। 

--কি হয়েছে পিতা 1--বিস্ময়াভিভূত নেত্রে চতুদিক নিরীক্ষণ করে 
চন্দ্রকুমারী । 

--এখাঁন যাত্রা করতে হবে কন্যা ।--বিষম রাজার কণ্ঠস্বর । 

-কেন পিতা, মনে হয় তুমি খুবই 1শান্তত ? 

চন্তার কারণ ঘটেছে কন্যা । আমার অননপাঁস্থীতির সুযোগ নিয়ে মহামন্ত্ 
ও কয়েকঙ্গন ববস্ত অমাত্যকে মিথ্যা অগ্বাপে বন্দী করেছে সেনাপাঁত বংসাবশ । 

--পিতা 2--জরভঙ্গী কঠোর হয় চন্দ্রকুণারখর | 

হাঁ কন্যা । এঘ,নাথ এই খণর 'দিয়ে দূত প্রেরণ করেছে । 

--অঘনাথ 1--নভ কণ্ঠের প্রাতিধবান শুনতে পেছে চমকে ওঠে চন্দ্রকুমারণ | 

_-হা রঘংনাথ । কয়েকজশ দেহরম্ম শ নিয়ে সে রাজপাননীতে গিয়েছে 1 

_াঁপতা ।1--সহসা মশ্রুসজল চঙ্গুু তুলে প্রশ্ন করে চন্দ্রকুমার, তার কোন 
অমঙ্জাল-. কথা শেষ করতে পারে না চন্দ্রকুখারী । পিতার সাল্লধো দাঁড়িয়ে 
'তান্ত হয় তার যল্ণান্ত £ল্হী মন । াঁতখুহৃতেরি নিঃমবালে প্রবাসে লালিত 
একটি গোপন আবাঙ্ক্ষা 'বস্ফািত ক্রন্দনে উন্নত হয়ে পড়ে । 

আদারণী কন্যার ক্ুন্দসণ ব্রীড়াকুশ্ঠিত নতমুখ পদপ্রান্ত হতে তুলে 'নয়ে নিজের 
1পতৃহ্ৃদয়ের উপর স্থাপন করেন পিতা নীসংহদেব । কন্যার স্তবাকত কুম্তলের 
উপর দাক্ষণ হাত মান্না করে দিতে দিতে 'জজ্ঞাসা করেন । 

--তুঁমক তাকে দেখছ কন্যা ? 

হাঁ পিতা । শয়নককফের গবাক্ষ পথে বারেকের জন্য তাঁকে দেখে- 
লাম । অবরদ্ধ হৃদয়ের জহালা উদ্মোচন করে [পতার কাছে *অবপট হয় 
চন্দ্ুকুমারী । 

ব্যাকুল হাদয়ে বক্ষলগ্রা কনর শির চুদ্বন করেন রাজা নহাঁসংহদেব । বলেন । 

-ন্যাও কন্যা প্রন্তুত হও । আম প্রদ্যায়পরের রাজা কিন্তু প্রদযয়পুরের 
রাজকুমারী চগ্দের সহদয় 'পতাও---আঁম আশীর্বাদ করছি তোমার প্রাতিক্ষা ব্যর্থ 
হবেনা। 


১১, 


হর্যাঁভভ্তা চন্দ্রকুমারী অশ্রুসাললে পিতৃবক্ষ ভাসয়ে দিয়ে মেরু মরালণীর 
মত মাঁন্দর প্রাঙ্গাণের দিকে ছ?টে চলে যায় । 

অবশেষে মাথার উপর 'দিনমাঁণর চক্ষ; ধবক- ধবক- জহলে । গারবত্মের গৈরিক 
প্রান্তরে পর্বতের কৃষ্ণ প্রদ্তরে আগুন জলে । 

1শঙা বাজে । 

যান্লা করে যাল্লীদল । তাদের প্রতোকের বুকে কংসারীর বিদ্ধ তত আক্রোশ 
আগ্‌নের মত জবলতে থাকে । 


মধ্যাহ বেলায় প্রদযয়প্ররের রাজপ্রাসাদে সেনাপতি কংসারশ সহযোগীদের নিয়ে 
বশ্রামাগারে শীতল তক্র পান করাছিল। প্রাসাদের পূর্বতন "কঙ্কর কিঙ্করণরা 
তাদের পাশ কাটিয়ে চলাছল ! চোখ মাটির দিকে রেখে মাথা নীচু করে চলছিল 
তারা । ভয়ে বেদনায় আর অপমানে তাদের বুকের মধো ঝড় লইছিল । 

প্রাসাদ সংলগ্ন কানাই সায়রের উপাচ্তে কারাপ্রকোচ্ঠের অন্ধকারের মধো 
বসেছিলেন রঘুনাথ 1 তাঁর মাথা নীচু, মূখ অন্ধকার । লৌহদ্বারের ফাঁক 'দয়ে 
যৎসামান্য আলো সর হয়ে কক্ষের মধ্যে ঢুকেছে । সেই ক্ষীণ আলোকরাশ্র 
ণদকে তাকিয়ে মনে মনে আলোর প্রার্থনাই করছিলেন রঘহনাথ । ঠিক সেই সময়ে 
দৃর্গফটক থেকে তীব্র শব্দে দামামা বেজে উঠলো । ছহটে গিয়ে লৌহদ্বারের সেই 
সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি চালয়ে দিতে চাইলেন ল্ঘুনাথ । ফটকেশ 
তাভ্যন্তরের এক অংশমান্র দেখা যাচ্ছে । দ্রুত ছংটাছুটি করছে দৈনিক । মনে 
হল ঝন- ঝন- শব্দে দর্গফটক বন্ধ হল। 

ভাবতে লাগলেন রঘুনাথ তবে ক অঙ্গদ প্রদযয়পর আঞ্চমণ করেছে ? 
ণচন্তিত হলেন রঘহনাথ । আবার ভাবতে থাকেন, নাক অন্য কিছু 2 না ঠিকই 
অনুমান করেছেন রঘুনাথ । 

যোতগবহারশ বাণহনন নিয়ে রঘুনাথের উদ্ধারের প্রাতিজ্ঞায় প্রদ্যয়পকে পেশছে 
গয়েছে প্রধান সেনাপাত অঙ্জাদ রায় ' কিল্তু প্রাসাদ দুগেরি বহ্‌ৎ ফটক বন্ধ 
করে দিয়েছে কংসারী ॥ দূর্প্রাকারের শীর্ষে তীরন্দাজা সৈন্য বাঁসয়ে দৃগরিশ্লাব 
ব্যবস্থা করে কংসার?ী । 

ওঁদকে দুগর্্রাকারের বাইরে প্রদযয়পুরের বিশ্বস্ত কিছ; অমাতা তাল্দ 
সশীমত ক্ষমতা দিয়ে অঙ্জাদের সঙ্গে যোগ দেয় । ছুটে আসে দলে দূলে নগনবাসা । 
তাদের চোখ ক্রোধে ক্ষোভে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে । চিৎকার করে তারা আভিশাপ 
দদচ্ছে কংসারীকে । কেউ রাজ মন্দিরে প্রার্থনা করছে রাজা নাসংহদেবের 
প্রত্যাবর্তন কামনায় । বস্তৃতপক্ষে কংসারী সেই স্যাবশাল ক্ষুব্ধ জনস্রোতের 
বেষ্টনীর মধ্যে দূগ্গফটকের অর্গল রুদ্ধ করে অবরদ্ধ হয় । 
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সৌনিক ্রনোচিত আঁভানবেশের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল অঙ্জগাদ ও অমাতাগণ । 
রঘ-নাপের চিন্তা তাদের আঁবন্ট করে ফেলল । একটি আস্থির অনুভ্াত শরারের 
অণু-পবমাণুকে গ্রাস করে ফেলবে বুঝি । রঘুনাথের এই অপ্রত্যাশিত বন্দীর 
ঘটনা তার মনকে আলোঁড়ত করে তুলছে । 

অবশেষে সর্মসম্মাঁতক্রমে চ্ির হল প্রাসাদদুর্গ অবরোধ করে অপেক্ষা করা 
হতযো। যে কোন ফটক খুলে বাইরে আসতেই হবে দুর্গসৌনবদের । কেননা 
খাদ্য ; বিশেষতঃ পানশয় জলের গলা একাক্র তাদের করতেই হবে । আর তখনই 
শারুমণ সৃচিত হবে । 

সংহদ্বারের সম্মহখে প্রশস্ত চত্তরে রাসমণ্ের প্রাঙ্গণে ছায়া দীর্ঘতর হতে 
থাকে । আকাশের অনন্ত নীলিম। ধশীরে ধারে শোঁণম হয়ে আসছে । 

দুর্গফটকের সুউচ্চ প্রাকারের উপর দাঁড়য়ে আছে দুর্গপ্রহরীগণ । তাদের 
দশাহারা চক্ষু িছুতেই অনুধাবন করতে পারে না- মহারাজ নৃসিংহদেবের 
অনুপাচ্ছিতির সুযোগে রাজাভাণ্ডার লুণ্ঠন করতেই কি এগিয়ে এসেছে এই 
ণলশাল জনন্রোত। এবা সবাই লুণ্ঠক 2 বল্লাম ও তীরন্দাজ সৌঁনকেরা সান্দগ্ব- 
1চত্তে সেনাপাঁত কংসারশীর এতাদ-শ প্রচারের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করে। 

কমে জোযাৎক্সামোদিত হয় প্রদ্যুয়পূরের নিঃশ্যাসবায় । রান নামে। 
্রদ্ধায়পুরাধপাঁতি রাজা নৃসিংহদেবের এশবর্যসমাকুল বিরাট ভবনের অন্তরাত্মা 
মাতাঁঙ্কত বিস্ময়ে শ্ছির দাঁড়িয়ে থাকে । 


রাব্র শেষ যামে রাজা নংাঁসহদেবের রথ যোতাবহার থেকে দুইযোজন 
দুরের প্রান্তব স্পর্শ কবল । 

সাঁরবদ্ধ হয়ে বিশাল আকাব সেই যাত্রীদল চলছিল । প্রান্তরেন্ন আশে- 
পাশে অগভশখর গলাভাম থেকে ভেসে আসাছিল ভেককুলের একটানা তন্দ্রাল 
ডাক। বেণুবনে লাগে মূদ্য সমীরণ শিহরণ । নবোষার আলো-অশাধারে 
স্পন্ট দেখা বায় পাঁথপাম্বন্ছ দ্রুমবাহ্‌ব নবাঁলশলফ্লে গাটল-শ্যাম শোভা । 
নবী মশান্তকাব বক্ষ থেকে ল্য জ্যোতস্লার মত শুভ্র কুহেলীর জাল ধারে ধারে 
উঠে তরুমূলে লীন হয়ে যাচ্ছে। 

ক্রমে উষারাগে শোঁণত যোতাবহারের পাষাণের প্রাসাদ দস্টিগোচর হয় । 

দেশজ মাটির সংবাপ যেন নি*বাসের সঙ্গে বুক ভরে গ্রহণ করে সবাই । 

আনন্দধবান মুখাঁরত করে প্রান্তর । 

অন্ববাহণ শকটের দ্বারপথে মহগ্ধনেত্রে তাকায় চন্দ্ুকুমারী । পম্চাতে ফেলে 
আসা তীর্থ জীবনের সমস্ত পাঁড়া, সমস্ত বরহ-বেদনা যেন এই মাটির স্পর্শে 


খে যায় । 
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দীর্ঘ পথ আতক্রম করে এলেন রাজা নৃসংহদেব । কিন্তু বর্তমানে পথ 
পাঁরক্লমার গ্রাত অত্যন্ত মন্থর । কোন বাহন? এত ধর গাঁততে চলেনা কখন। 
ণকল্তু এ তো আভষান নয় । এ প্রতাবততণন | যে প্রত্যাবতনে আছে আশঙ্কা । 
তাই ইচ্ছা করেই শ্লথ গাততে এগয়ে আসছেন তাঁরা । 

যোতাঁবহারে পেশছেই রঘ্‌নাথের বন্দীর সংবাদ শুনতে পেলেন নৃসিংহদেব । 
রাজার বিষ মুখের দিকে আঁকে প্রশ্ন করেন ভাস্কর 'স্হহ | 

এখন আমাদের কি কতা মহারাজ । 

-কংসারশর স্পর্ধায় আঘাত হানতেই হবে ভাস্কর | প্রদ্যায়পুরের সম্মান 
রক্ষা করতেই হবে । অবরহদ্ধ প্রদুম্মপুরে যত দ্রুত সম্ভব পেশছান দরকার । 

স্্যথা আজ্ঞা মহারাজ । আমি তদ্রুপ ব্যবস্থাই করাছি। 

শকটের মধ্যে চন্দ্ুকুমারশীর পিপাঁসিত অন্তর হাহাকার করে ওঠে । বিম্ণ 
ভাবে 'চন্তাগ্্বিত হয়ে বসে থাকেন রাণী সনকা। কেবল প্রমদা নিজ করতল 
কঠোর করে অশ্রধারা মুছে ফেলে মনে মনে বলে 1--যাঁদ আমরা কোন অন্যায় 
না করে থাঁক আমাদের আকা্ক্ষত জীবন ব্যর্থ হবে না ।, 

নারীবাহ শকট এবং ভারবাহশী শকটগুলি পশ্চাতে রেখে সৈন্যবাহনধকে 
অগ্রভাগে সাজয়ে দেয় একান্ত সচীব ভাস্কর সিংহ । রথ ছেড়ে অম্বার্‌ঢ় 
হলেন রাজা নাাসংহদেব । দ্রুত প্রদহায়পূর আভিমখে যাত্রা করে সহস্র 
সোৌনক ॥ সহম্ত্র কণ্ঠে ধান ওঠে। 

--জয় মহারাজ নহসংহদেবের জয় । 

অধ্বক্ষুরধবানতে, জয়নাদে মৃখারত হয় গ্রামবসত । দলে দলে জনপদবাসণ 
ছ-টে চলে প্রদহ্যয়প;র রাজপ্রাসাদ দুর্গাভিমুখে । দক্ষিণে বামে অধহত জনধারা 
অব্যাহত হয় । তারা ংম্মধ্বনি দেয় । 

--য় মহারাত্ত নৃপংহদেবের জয় । 
এই দিন প্রদাুয়পর দ্গফটকের অভ্যন্তরে সূর্য ঘখন পর দিগন্ত থেকে ধরে 
ধীরে মাথার উপর উঠে এলো, তখন দুগর্বাসী সমস্ত রক্ষাঁ, সৈনিক তৃষায় আর 
ক্লান্ততে ভৈঙে পড়ছিল । কিন্তু উপায় নেই । প্রাসাদ সংলগ্ন কানাই সায়রে 
তৃষ্ণার জল আহরণ করতে হলে দর্গকফটক খুলতেই হবে এবং ফটকের বহিঃদেশে 
যমদৃতের মত প্রহরায় রয়েছে যোতাবহারের সৈন্য । 

মনে মনে প্রমাদ গুণাছল কংসারীও | সে ভাবতে পারে নি এত বিপুল 
সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ঘটতে পারে । সাধারণ নগরবাসণ এমনভাবে মিলিত হতে 
পারে সৌনকদের সঙ্গে । মহখরামকে নিয়ে ঘন ঘন আলোচনায় বসছিল কংসারখ ; 
এই পাঁরকজ্পনা কি, করে বিশ্বাসযোগ্য পথে ঘুরিয়ে নেওয়া ষায়। কেননা 
নাশ্চুত ছিল কংসারী, রাজকুলোদ্তব না হলে সিংহাসনের দাবা করলেই সমস্ত 
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স্বপক্ষীয় ব্যান্তগণও 'বরুদ্ধাচরণ করবে । রাজকুমারী চণ্দ্রকে যেভাবে হোক লাভ 
করতেই হবে পবাণ্রে। তারপর প্রদবান্নপৃরের সিংহাসনে আরোহণ করা দুঃসাধ্য 
হবে না। অতএব । 

সূর্য 'তখন মাথার উপর । দ:গ্াভান্তরে সৌনক ও রক্ষশদের শান্ত যখন 
নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে ॥ তৃফায় তাদের দেহমন যখন ভেঙে পড়তে চাইল ঠিক 
সেই সময়ে তারা উৎকর্ণ হয়ে মহারাজ ন.সিংহদেবের জয়ধ্বনি শুনতে পেল । 
দুর্গফটকের প্রাকারশ্রেণীর উপর থেকে তারা দেখল 1বপূল হর্ধধ্বানর 
মধ্যে সহ সৈন্য পারবেম্টিত হয়ে মহারাজ ন:সংহদেব প্রাসাদের দিকেই এগয়ে 
আসছেন । 

সংবাদ 'তরাঁগত হতেই সেনাপাতি কংগারশ দৃগ“ তোরণে নাকড়া বাঁজয়ে দেবার 
আদেশ দিয়ে দুর্গফটক উন্মুন্ত করে মহারাজ নাঁসংহদেবকে সসম্মানে আহবান 
করবার জন্য ত্বারত পদে অগ্রসর হল । 

ণবপুল উল্লাসে বিনা বাধায় র'জ সৈন্যগণ দূর্গফটক আতন্রম কবল। ভাস্কর 
ণসংহ দরলাবের সম্মখে কয়েকজন 'বশ্পস্ত অনচর নিয়ে এসে দাঁড়ালেন । 
তাঁর 'বাস্মত বর্ণ দার করে প্রাসাদ র.শগণ সমস্বরে তয়ধবান দিল । 

-জয় মহারাজ ন:সংহদেবের হয় । 

কৃতাঞ্জলীপুটে রাজাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল কংসারী । রাল্া নহাঁসংহদেবের 
দুস্ট ভীর হয়ে ওঠে । মনে পন্দেহ বিন্দু আসারিত হয় ন । লৌহকঠিন 
কণ্ঠে লো 1- তোগাকে কৌঁফিয়ৎ "দতে হবে সেনাপাতি কংসারণ । 

কংসারশ ঘুরে দাঁড়ায় । লূষণলোকে তার চোখের তারা চক্‌ চক করে ওঠে । 
বলে। 

--কৈরঁ্ফিয়ৎ, হাঁ দেব শৈকি মহারাজ, এতজন রাজপনরুষকে বন্দ করোছি 
কৈফিয়ৎ দিতে হবে বৈকি !-বংসারীর ক্রুর চোখের পাতার নশচে জঘাংসা 
কে । 

একে আছিস? ববোনিত বাশাল কণ্ঠস্র 1 

একজ₹ বক্ষণ ছুটে এসে আঁভবাদন করে দাঁড়ায় । 

কাবার ।--াজাদেশ প্রাপ্তিমার কারারম্ধশীকে আহবান বরতে ছটে যায় 
বাতশাবাহণী । 

কারারগ্ণ আসে । আঁবাদন করে দাঁড়ায় । 

--সমস্ত বন্দীদের মুক্ত কর ।--রাজার কৌতূহল দস্টি তখনও সেনাপাঁতির 
মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে । 

কিন্তু মহারাজ ।--1কছু বলতে চায় কংসারী । 

কৌত্হল সমস্ত দূর্গরক্ষীদের চোখে । তারা বুঝতে পারে না কে শক্ু, কে 
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মিত্র । তবে দুশ্চিল্তাকরে না তারা কারণ রাজার উপক্ছিতি ওদের দুশ্চিন্তা 
হরণ করেছে । 

মূস্ত হয় সকল বন্দী । 

ধিক্কুত হয় সেনাপাঁত কংসারণ । 

প্রদ্যগ্নপুর রাজপ্রাসাদের শখর কেতনের উড্ভীয়মান প্রকম্পনের দিকে তাকিয়ে 
প্রসন্ন হয়ে ওঠে প্রবাসীর অতন্দ্র নয়ন । 

বহাঁদন পর নিজ শয়নকক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে চচ্দুকুমারণর দুই ব্যথিত নয়নের 
কোণে মধুর অশ্রহীবজ্দ; আবার ফুটে ওঠে । নক্ষত্র জাগে আকাশে । 'নিশীথবায়ূর 
চুদ্বনে তন্দ্রাভিভূতা চন্দ্রকুমারীর দুই স্বাপিল চোখ । কঞ্পনায় রঘুনাথের বাহু" 
বন্ধন বরণ করে নিয়ে প্জ্পিত হতে চায় যৌবনের উৎসর্গ | 

দৃগ্গফটকে যামঘোষা ঘণ্টাধবনি তরাঙ্গাত হয় যথা নিয়মে । 


কালচক্রে ধাবিত হয় দিন । যোতবিহারের পাষাণ প্রাসাদে তরহণ রঘুনাথের 
নয়নের হর্ষ অকস্মাৎ এক বড় বিষাদে মন্থর হয়ে ওঠে। শীকল্তু কেন? 
চণ্টলিত চিত্তের সব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের জন্য উন্মখ হয়ে ওঠেন 'তান। 
িল্তু উত্তর পান না। শুধূ শারদ নভঃপটের অদ্রমালার উৎসবের হর্ষ, কানন 
1কংশকের রান্তম শিখা বসন্ত দনের সুষমায় মধুর করে দিয়ে যায় হৃদয় । 

সন্ধ্যাগমে উৎফল্ল জ্যোতয়ালোকে প্লাবিত প্রান্তরের ধিস্তাতির 'দকে তাকিয়ে 
রস-পমন্ধ হয়ে ওঠে তাঁর মন । 

ভরা বসন্ত । 

প্রাসাদ কক্ষে দীপাধারে জৰলে তৈল দীপ । 

সোম-সুরার মত তাঁর জ্বালা জলে শিরায় । বাতায়ন পথে বাইরের দিকে 
তাকান রথুনাথ । প্রাঙ্গণের বুকে জ্যোত্্লার মায়া । রূপালী কুহেলশর জালায়ন । 
সঙ্গোপণে শোণিতে জাগে জোয়ার, ধমনগতে জাগে আগুন । উদ্যোগ নেই, আয়োজন 
নেই, কেবল এক অল্তহশন ওঁদাসীন্য । ধরে ধরে আলন্দ আতক্রম করে 
রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন রঘুনাথ । 

দেখলেন প্রণায়ণী অগ্সরার মত জ্যোতয়ালোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে সারা 
যোতাঁবহার ॥। মাঁন্দরের পাশ দিয়ে হে'টে গেলেন রঘুনাথ । বিগ্রহের দিকে 
তাকিয়ে দেখলেন, যেন চিরাবকারহশীন দেবতার তেমান 'নাবকার ওুঁদাস্য । চলমান 
জগতের কোন তরঙ্জা সে ওদাস্যের কুল ছয়ে যায় না। রাজোদ্যানের পথরেখার 
উপর এসে দাঁড়ান ?তাঁন। পাম্পিত দ্রুমবাহ চল্দ্রুকরণে উত্তাসিত হয়ে রয়েছে । 
চমাকত নেনে পাঞ্পতা অতসীকুঞ্জের দিকে সন্ত দৃষ্টি তুলে হাদয়ের চাণল্য মুন্ত 
করে দিতে চান রঘদনাথ ; কিন্তু পারেন না। একাকী সেই জ্যোংল্লামোদিত কাননে 


৮১ 
তফা--৬ 


মৃদুলানিলের স্পর্শ গায়ে মেথে পদ সন্গালন করেন রথুনাথ ; কিন্তু প্রেমাবচাঁলত 
কামনার জবালা সে স্পর্শে প্রশামিত হয় না। 

কানন প্রান্তের নিভৃত হতে প্রাসাদেই ফিরে এলেন রঘুনাথ । 

-দৌবারিক | 

রাজার আাহবানে ছুটে আসে দৌবারক ॥ 

--্নাচ মহল খুলে দে। 

নাচ মহলের নিদ্রা ভেঙে যায় । স্ফারত লাস্যে ঝটিকার মত মত্ত হয়ে ওঠে 
রাজনটী॥। রাজার যৌবনমদায়ত হাত থেকে পুজ্পমাল্য তুলে নিয়ে কবরখতে 
ধারণ করে রাজনটণ । তার ক্ষুধার্ত কামনার নিঃ*বসন্ত আত রাজার বাহযবন্ধনে 
লুটিয়ে পড়তে চায় । 

নিভ-ত নাচমহলে দীপাশখা চ্ছির হয়ে রয়েছে । 

বিহবল হয়ে রয়েছে রাত । 

আবেদনের স্বরে আকুল হয়ে রাজার মুখের দিকে তাঁকয়ে বলে রাজনটাী । 

-_সাহস হয় না রাজা । 

চর 'নাঁবকারের মত, চির উদাসের মত, চিরবাঞ্জনাবহধীন মুখে গভখর 
কামনার একটা চাপা আবেগ রাজার দুই ওষ্ঠে কে'পেকে'পেওঠে। 

-্িকসের সাহস 2 

বেণুষান্টর মত লঘ; শরীরশোভা বস্তার করে ধীরে ধণরে ॥রাজার কাছে 
এাঁগয়ে আসে রাজনটী । তার নৃত্য শ্রম-ক্লান্ত দেহে বাঁঝ জয়ের মাহমা । বাঁকা 
চাঁদের মত হাতখানি তুলে রাজার কাঁধে রাখে রাজনটী। ধারে ধরে রাজার 
অনাব-ত বাহুমূলে স্পর্শ বলয়ে দেয় । 

স্পর্শ যে পথে যায় সে পথে আগ।ন ছাঁড়য়ে বলে মদালসা নারণ । 

--রাজা, রক্তের আহবান ঘখন অন্তরে ধবানত হয় তখন অন্যকারো উপাশ্থাতি 
সহ্য হয় না। যাঁদ অনমাত হয় তবে প্রদীপ 'নাভয়ে দিই 2--কাঁচুল বাঁধা 
বেণুযন্টির মত দেহ ভাঁঙ্গাত করে প্রদীপ নিভিয়ে দিতে যায় রাজনটপ । 

দাঁড়াও ।-_সহসা রাজার কণ্ঠস্বর যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । 

-রূপাতিশালনী নটা, নাভও না প্রদীপ । 

রাজাদেশে মৃহূর্তে শ্রবাঁয়তার সকল আবেগ স্তব্ধ হয়ে যায় । ছলপ্রণয়ের 
লশলা অসমাপ্ত রেখেই নাচ মহল থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন রাজা রঘুনাথ । 
প্রাসাদ আলন্দ দিয়ে হেটে শয়ন কক্ষের কে চলে গেলেন । আভ্ৃমি নত হয়ে 
আঁভবাদন করে নৈশ প্রহরীর দল । 


আঁলন্দ আতক্রম করে শয়ন কক্ষের দিকে ফিরতেই দ্বারপ্রান্তে শঙ্খধবল পাষাণ 
প্রাচীরের এক মাধবী লাঁতকার প্না্পিও স্তবক রাজার মস্তক স্পর্শ করে গঙ্ধাবধূর 
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চুদ্বন দান করে লংটিয়ে পড়ল । মদ বায়ভারে আন্দোলত পাঁষ্পত সেই 
লতাস্তবক দুই হাতে তুলে ধরলেন রঘ্‌নাথ ॥ 

মনে হল শ্যাচআনষ্ঠ িহবল ব্রততীর প্রাতট পন্রের ধূকের উপর এক 
প্রণয়োংসারত কুঙ্কাীমত চুদ্বন আক্কত রয়েছে ! 

শয়ন কক্ষে চলে গেলেন রাজা রঘুনাথ । বুঝতে পারলেন রঘ.নাথ, বিশ্বাস 
করলেন ; তাঁর হৃদয়ের প্রিয়াহীন শুন্যতা; গ্োপনচারণী এক ছায়ামৃঁতর 
রন্তান্ত চুম্বনে সদাই শোিম হয়ে রয়েছে । 

কিন্তুকেসে? 

মনে মনে আর্তনাদ করে ওঠেন রঘ[নাথ । 

কোথায় সে ? 

ধারে ধারে বিষন্ন বনমু এক তন্দ্রার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন রথুনাথ । 

এদকে-_ 

প্ররয্যয্ শুর রাঙপ্রাাদে শান ককের বাতারনে দাঁড়ংয় ছিল রাজকুমারী 
চন্দ । মন্থর 'বানদ্র প্রহর । বাতায়নে ঝংকে পাড়ে বাইরে দণন্ট মেলে দেয় 
চন্দ্রকুমারী । 

রাঙ্গোদ্যানে প্যাঞ্পত কাণ্ন, চম্পকের সণ্টরমানা ছায়া । প্রেমাপ্লৃতা 
নরন তাঁকয়ে থাকে চন্দ্রকুমারী । বক্ষরাঁজর উপরে চন্দ্রালোকের জ্যোতিময় 
[বস্তার। গগনপটের পাণ্ড;র নীলম্রীত বুকে তারার দল মহাসমারোহে প্রস্ফুটিত ।' 
এক অন্তত তৃঞ্চা বুকে নিয়ে এই বাতায়নে দাঁড়য়ে থাকে রাঙ্গকুমারী, তার 
অন;ভবের জগতে যেন বহযাদনের বন্ধনে আবদ্ধ এক ঝঞ্চা-সমধর হঠাং পথ খোলা 
পেয়ে উদ্বেন হয়ে উঠত চায় বকের অনযচ্চার কাননা উচ্চারত হ'য়ে তরাঞঙ্গত 
রন্তম্্রোতে সগঠিত শরীরের িটোলতায় বাঞ্চতৈর একটি উৎসুক চুত্বনের জন্য 
আকাওক্ষা জাগ্রত হয়। ইচ্ছা হয় এই বিপুল পপাঁসত অধরের উপর একটি 
প্রস্বলন্ত ওন্ডের স্পর্ণ পড়ুক, প্রবল িলদ্বিত চুদ্বনের রুদ্ধ দশন সরন্ত চুদ্বন 
একে দিক । 

আর বাতায়নে দাঁড়য়ে থাকতে পারে না চন্দ্ুকুমারী । দ্বেদান্ত দেহে কেতকখ- 
বাঁসত শয্যার উপর ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ে । 

রান গভনর | 

পূর্ণ নীরবতা 'ছন্ন ক'রে বাম ঘোষণা ক'রে দূর্গ ফটকে ঘন্টাধবান বাজে । 

প্রদয়ায়পুরের রাজ অন্তঃ্পুর যেন রুপার কাঠির স্পর্শে নিশ্চেতন। 
1কংকরীরা সপ্তম, প্রাতহারণী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন । আঁপন্দে সারিবদ্ধ স্তঙ্ভ- 
গান্রের দশপাধারে তখনো স্তামিত আলোক জবলছে । 

রাজার শয়ন কক্ষে ঘৃতদীপের শিখা আত ক্ষীণ হয়ে এসেছে । সেই মদ 
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আলোকে স্বর্ণপর্যঞ্কে আধো ঘুম আধো জাগরণের এক মিশ্র সৌরভে আঁবজ্ট 
ছিলেন রাজা নৃসিংহদেব | নিদ্রাতুরা রাণী সনকার মৃদুল হাতের কবোফ নিটোল 
মমতাভরা স্পর্শ রাজার অনাবৃত বক্ষে, চেতন অথচ অনায়ত্বধশন চেতনার মধ্যে 
দূর সন্ধানী আলোকরশ্মির মত এক অবচেতন অনুভূতি জাগায় । অনুভব করেন 
তান, যেন এক আসতানয়ন শোভা অশ্রযসজল মেদুরতায় তাঁর অনাবৃত বক্ষে 
উপর লুটিয়ে রয়েছে । একটি কাঁচ কোমল ভীরুস্বর কাকুতির মত মর্মীরত 
হ"য়ে কেপে কেপে দুলে দুলে তাঁর পায়ের কাছ থেকে উধের্ব উঠে বুকের মধ্যে 
স্পন্দিত হচ্ছে । হৃদয়ের দ্িপ্ধ সাললে সন্ত সেই স্বশ্নকুসূমকে বক্ষলগ্ন ক'রে 
সেই স্বর শুনতে পান নাসংহদেব | 

--শিয়নকক্ষের গবাক্ষপথে বারেকের জনা তাঁকে দেখোছলাম পিতা ।৮ 
চমকে ওঠেন রাজা নূসিংহদেব । তন্দ্রাভঙ্গে বুঝতে পারেন, রাণী সনকার 
পাঁরণত যৌবন প্রশান্ত 'নভ“রতায় তাঁর দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে । 

শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন রাজা নহাঁসংহদেব । দ্বৃতদপ 'িাভিয়ে দিলেন । 

রান্র অলস দেহে জীবনের স্ফহীলঙ্গা উঠছে । বাতায়নের মধ্য দিয়ে দেখা 
দেয় প্রভাত আলো । তরুশীর্ষে লাগে নীলাভ সোনালশ অরুণ-কিরণ-লেখা । 


তখন রৌদ্রু-তামায়ত বর্ণে সম্যাস্তের রাগ লেগেছে । ব্যস্ততা লেগেছে 
যোতাবহারের রাজপ্রাসাদে । দ;তমুখে অকস্মাৎ মহারাজ ন:ীসংহদেবের আগমম- 
বার্তা জ্ঞাত হয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই । নূর্ধাস্তের সোনা গায়ে মেখে 
প্রাসাদ সংলগ্ন চত্বরে প্রাসাদরক্ষীদল ও প্রধান রাজ পুরুষগণ অপেক্ষা করছে । 
প্রা্তর পথের উপর 'দয়ে শদ্র রথ-কেতনে প্রতীচশর অরুণিত ললাটের স্পর্শ 
বহন ক'রে রাজাগমন স্‌চিত হয় । 

মহারাজা ন:সংহদেবের পদরেণহপ্‌ত স্পর্শের পুলক যোতবিহারের রাজপ্রাসাদে 
সণ্টালত হয় । বিপুল জয়ধ্বান শুনতে শুনতে প্রাসাদে প্রবেশ করেন রাজা 
নসংহদেব, আভ্ম নত হয়ে অভিবাদন করে রক্ষীদল | 

সন্পস্ত পদে এগিয়ে এসে রাজার পদস্প্ করে প্রণাম করে সাগ্রহ চক্ষমুর দৃষ্টি 
তুলে সাঁবনয়ে জজ্ঞাসা করেন রঘনাথ । 

কি প্রয়োজনে পথ শ্রম সহ্য করে এলেন পিতা ? 

মন্রণাকক্ষের রাজাসনে ধীরে উপবেশন করেন রাজা নৃসিংহদেব । দুই চক্ষের 
প্লেহার্র দৃষ্টি রঘঃনাথের মুখের উপর নিবদ্ধ ক'রে বলেন । 

--এক বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসৌছ পত্র । 

- আমার কাছে? প্রশ্নাকুল দহছ্টি তুলে শুধ্‌ নীরবে তাকিয়ে থাকেন 


রঘুনাথ । 
৮৪ 


হা পুন তোমার কাছে । 

আদেশ করুন পিতা । ঈষৎ শিহরিত-ভ্রকুটি সংবত করেন রঘুনাথ । 

আদেশ নয় পূত্র অন্যরোধ । একটি [বিশেষ অনুরোধ নিয়ে এসৌছ 
তোমার কাছে। 

তখন অপরাহের সূর্য অস্তাচলে অদ্য হয়ে গিয়েছে । দ্বৃতদীপের স্নিগ্ধ 
রাশ্মসম্পাতে ক্ষণতরে আর্ত হয়ে যায় মহারাজ নৃসিংহদেবের বক্ষের স্পন্দন । 
দেবোপমকান্তি বিশাল দুটি চক্ষয তুলে আবার বলেন রাজা নৃসিংহদেব | 

- তোমার সঙ্গে আমার একমান্ত আদাঁরণী কন্যা চন্দ্রকুমারীর বিবাহ দিতে চাই 
রঘ,.নাথ । 

-পিতা ! মূহূর্তে এক তগ্ত মরুধ্াীলর ঝঞ্জা ছুটে এসে রঘনাথের বুকের 
মধ্যে প্রবেশ করে । 

বহুদূর সন্ধান আলোকরাশ্ার মত আশ্চর্য দৃক্টি মেলে বাতায়ন পথে বাইরের 
দিকে তাকান রঘনাথ, 'ছন্নমেঘথ আকাশের শশীলেখার মত এক হারদ্রাভ দেওদার 
পন্প বক্ষে কুগকামত অধরস্পর্শ নিয়ে চিরপ্রণয়ের আভলাষে রঘুনাথের হৃদয়ের 
চাঁরপাশ্বে ভেসে বেড়ায় । অনুভব করেন রঘঃনাথ তাঁর হৃদয় এক অত্যাশ্চষণ 
প্রাণের আহবানে আহৃত হয়ে রয়েছে । 

রাজা নহঁসংহদেব নিম্পলক নয়নে রঘ;নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথের 
ভাবান্তর লক্ষ করেন । বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন । 

--তোমার এই ভাবান্তরের অর্থ কি পুর? 

রঘদনাথের দুই চক্ষু অকস্মাৎ বাম্পাকুল হয়ে ওঠে, মনের দুঃসহ যাতনা সংযত 
করে ধাঁর কণ্ঠে বলেন রঘুনাথ । 

_ তুচ্ছ রঘুনাথকে ক্ষমা কর্‌ন পিতা । এই একটি ক্ষেত্রে আমি নিরুপার । 
আম বাগদত্ত | 

নি্পলক নেত্রে রঘধনাথের মুখের দিকে তাঁকয়ে যেন তাঁর অপমানিত আকাঙ্ক্ষার 
জবালা সহ্য করতে চেল্টা করেন মহারাজ নহসংহদেব । 

শুচ্ক ও কঠোর অথচ ব্যাথত দ-্টি তুলে বলেন । 

মনে রেখো রঘুনাথ তোমাকে পথ থেকে কুঁড়য়ে এনে আম এই 'সংহাসন 
দান করেছি । 'বিশবাস ছিল, আমার কোন আদেশ তুম অমান্য করবে না। 'কিচ্তু 
ধর্ম বজ্ন করে তোমার কোন দ:রাশা সফল হবে না। 

উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজা ন:সংহদেবের কণ্ঠস্বর ॥ উঠে দাঁড়ালেন তিনি । 

--একাঁদন সময় দিলাম । তোমার সিদ্ধান্তের উপর ভর করবে যোতবিহারের 
1সংহালনের আঁধকার তোমার থাকবে কি না। 

দৃ্টি নত করে প্রুত প্রাসাদ ছেড়ে পথের উপর এসে দাঁড়ান রাজা নৃসংহদেব । 
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রথে উঠতে গিয়ে আদরিণী বন্যার তশ্রুসজল মুখখানি মলে পড়ে যায়। বাম্পাকুল 
হয়ে সুগভীর বেদনায় অশান্ত হয় পিতৃ হাদয়। রথারূঢ় হলেন না। দ্রুত রথ 
থেকে একটি অশ্ব খুলে নিয়ে পরমুহর্তে অশ্বারুঢ হয়ে প্রান্তররেখা জক্ষ করে 
ছুটে চলে যান। 

ধীরে যোতাবহারের পাষাণ প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ান *ঘুনাথ । তাঁর 
দুই চোখে কোন স্বপ্নের ঘোর, সম্মোহতের কোন ছায়া নেই । স্বচ্ছ দুই 
গ্বপ্লাল; আঁথপটে রয়েছে শুধু গভশগর অননরাগ, ব্যাকুল নিভ'রতা আর সাগ্রহ 
আত্মসমর্পন । 

এদকে-_ 

প্রদন্যয়পুরে রাজমান্দরে সাঙ্ক) প্রার্থনাগীতে মুখাঁরত মান্দর প্রাঙ্জাণে রুদ্র- 
ঝঞ্ধার মত তীব্র বেগে অশ্বচালনা করে প্রবেশ করলেন রাজা নাসংহদেব । 
রবরোগধত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন” 

--বন্ধ কর আরান্রক । 

মান্দরাভ্যন্তর থেকে 'বাস্মত আচার্য অক্দেব ছুটে এলেন । অশ্বারুঢ 
চণ্ল রাজা ন:সিংহদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন । 

--কি বলছ রাজা ? 

--বন্ধ কর পৃজা। চৎকার করে উঠলেন রাজা । তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন 
অমমতার আশীবষ । অধ্ব ছদটিয়ে দুর্গ ফটকের দিকে চলে গেলেন । তাঁর 
অশান্ত দাবানলতাড়িত হৃদয়ের অচ্ৈর্যে বিমর্ষ ও বিস্মিত হল পরবাসী । 
বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে দারুবোঁদিকায় শয়ন করলেন তিনি । অন্তঃপুরে গেলেন 
না। ধারে ধারে প্রহর আতিক্রান্ত হয় । সুকঠিন পাষাণ বিগ্রহের মত আবচল 
মৃত নিয়ে বিশ্রামকক্ষেই অবস্থান করেন রাজা নাঁসংহদেব । 

রানি গভীর হয়ে আসে । 


তখন ভোর হয়ে গিয়েছে । 

সকলেই তাকিয়ে দেখলো, বংসারশ এসে দাঁড়িয়েছে । সেই নাতিদগঘ সাহা 
দেহ ; কেবল ক্রুর মুখাবয়ব থেকে দ;ট জজন্ত চক্ষের জ্বালা বিচ্ছুরিত হচ্ছে । 

আচার্য অকর্দেব তার দিকে তাকাজেন আর একবার কলের দিকে তা'বয়ে 
চুপ করে রইলেন । 

মহামল্মী তাঁর 'চন্তাচ্বিত চক্ষ; তুলে প্রশ্ন করলেন । 

--আপনারা রাজার এইরূপ আচরণের কোন কারণ অনুধাবন করেছেন দি ? 

প্রদবা্মপূরের প্রধান পুরোহত আচাধ* অকর্দেবের গৃহে সমবেত রাজপ/রুযগ্জণ 
মহামল্্ীর এই প্রশ্নে মুদুস্বরে আলোচনায় রত হলেন । 
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সেনাপাঁত কংসারীর মৃখভাবের কোন পাঁরবর্তন দেখা দিল না। চগুড়া 
চোয়াল দুইটি একট. শস্ত হয়ে উঠল মান । 

ধরে ধরে চিম্তান্বিত মস্তক আন্দোলিত করে আচাধ* অকদেব বলেন । 

--পূজা বন্ধের আদেশ শুনে আম প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম । মনে 
করেছিলাম হয়তো কোন আকাস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে । কিন্তু" **, 

1কন্তু 8 সমবেত জিজ্ঞাসা উৎকণ্ঠায় উৎসৃক। 

-আজ প্রত্যুষে এক দুঃসহ যন্ত্রণা 'নয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসেছি । 
আম উদ্বিগ্ন । 

-আপনার উদ্বেগের কারণ 'ি আচার্য ? 

শান্ত বিনীত স্বরেই প্রশ্ন করে কংসারী । 

তবু মহামন্তর মনে হয় যেন একটা চাপা দম্ভ, একটা অনুস্ত তাচ্ছিল্য লহাকয়ে 
রয়েছে তার কথাগুজির মধ্যে । 

_ রাজা আমার সঙ্গো সাক্ষাৎ করেন নি। বথা প্রতপক্ষা সহ্য করে ফিরে 
এসেছি । তাই মাঁন্দরে নিত্য পূজা রাজাদেশ উপ্ল্ষো করেই করতে হয়েছে । 

চান্তিত ও বমষ শোনায় অকদেবের কণ্ঠস্বর | 

--দেশের মঙ্জালের জন্য আপাঁন উপযদুন্ত কাজই করেছেন আচায। রাজাদেশে 
দেবপূজা বন্ধ হতে পারে না। 

কংসারখর কণ্ঠস্বরে রাজার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছ্ন তিরস্কার ধবনিত হল যেন। 

অকদেব নীরবে মাথা নাড়লেন। 

সংশয়ের ছায়া ঘনায়মান হল অনেকের মৃখমণ্ডজেই । 

আঁচ্ছর হয় সকলেই । 

অকারণ এখানে অক্দেবের গৃহের নিভৃতে কালক্ষেপ না করে মহারাজ 
ন:সংহদেবের সন্ধানে গমন করাই "স্থছর করলেন সকলে । 

ঠিক সেই সময়ে । 

যোতাঁবহার থেকে মহারাজ ন:সংহদেবের সম্মুখে নত মস্তকে এসে দাঁড়ায় 
যোতবিহারী দূত । 

চমকে উঠলেন রাজা নৃঁসংহদেব । যে নির্মম কজ্পনার সঙ্গে মনের গোপনে 
যুদ্ধ করাছলেন তান বিগত বিনিদ্ু রাতি ধরে, তিনি কি তাই শুনতে পাবেন ? 
শাঞ্কিত হয় তাঁর মন। আশক্কায় বেদনাপন্ন হন তিনি তবু উৎবর্ণ হয়ে শুনতে 
চান দূতবাতণ । 

--কি সংবাদ দূত । 

--মহারাজ, রাজা রঘুনাথ যোতাঁবহারের 1সংহাসন ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন । 

- চলে গিয়েছেন? কি এক গ্‌ঢ় বেদনায় ব্হবল দৃষ্টি নিয়ে মহারাজ 


৮৭ 


নাসংহদেব দ্‌তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন । পরক্ষণেই রাজকীয় সমারোহ- 
রন্ত হাদয়ে দরবার কক্ষ ছেড়ে চলে যান। 

1িছুক্ষণেই মধ্যেই আচার্ধ অকর্দেবসহ রাজকর্মচারীগণ ও সেনাপাঁতি কংসারণী 
রাজার দর্শনলাভের জন্য দরবারে এসে উপাস্থিত হলেন । 

1কন্তু রাজার সঙ্জো দেখা হল না। 

মহারাজ নৃাসংহদেব কারও সলো দেখা করলেন না । 

1বমর্ধ এবং হতবাক হয়ে ফিরে গেলেন দশনপ্রার্থাগণ । 


বশ্রামাগারে একাকী বসে রইলেন রাজা ন:সংহদেব । 

ধবক্ষৃন্ধ সমূদ্রের বুকে চূর্ণ পোতের ছোট বড় অংশগ্ীলর উপর যেমন 
প্রজবলষ্ত সুযালোক ছাঁড়য়ে পড়ে, রাজার আকাত্ক্ষার ভগ্ন অংশগহীলর উপর 
ঠিক তেমান এক অশান্ত মনের স্পর্শ তাঁকে সমস্ত জগৎ থেকে টেনে এনে 'রন্ত 
ক'রে তুলেছে । নিজেকে তাই সমস্ত পর্যায় থেকে 'বাচ্ছ্লি ক'রে নিয়ে 
একাকত্বের আ'লঙ্গনে সান্ত্বনার সন্ধান করতে চাইলেন রাজা নহাঁসংহদেব । কিন্তু 
বুঝতে পারেন নি তাঁর এই নৈরাশ্যের অন্ধকারটুকু অবলম্বন ক'রে কি নিদার্ণ 
1বপর্যয় ঘাঁনয়ে আসছে পায়ে পায়ে । 

সোঁদন প্রদ্বায়পরের রাজ্যসীমায় তামাভ উচু নীচু প্রাম্তরের আলোক 
মুছে অশাধার নামল । 

দ্র্গপ্রাসাদে যথারীতি জবলে জবলে উঠলো রান্রর আলোক । কোথাও 
কোন ব্যাতক্রম নেই । কেবল রাজসেনাপাঁত কংসারীর সতর্ক চোখের সঙ্ধানণ 
দুক্টি প্রাসাদের চতুদকে ঘুরে ফেরে। 

তখন অনেক রাত । 

ণনছ্চেতন রাজপ্রাসাদে নিদ্রাহখীন একজোড়া শুকসারী ীপঞ্জরে পাখা 
ঝাপটায় । নজ অন:চরদের 'নয়ে নিঃশব্দে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে 'বিশ্রামা- 
গারের সম্মুখে দ্বারপ্রান্তে এসে পাড়ার কংসারী । স্তম্ভগান্রের দীপাধারের 
রাঁন্তম আভায় তাদের হাতের ম্ন্ত আস ঝলসিত হয়ে উঠলো লোলহ 'জহবার 
মত । *বাপদের মত বন্য-হংসায় দ্বার উন্মূন্ত করে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে 
কংসারী। এক লহমার জন্য হতচাঁকত হয়ে গেলেন রাজা নৃঁসিংহদেব, পর 
মূহতেই বিদ্বাংবেগে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন দ্বার 'দয়ে প্রায়াঙ্ধকার আলন্দ 
আঁতক্রম করে কংসারীর অনুগামীগণ মস্ত খঞ্জর হাতে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। 
নিরস্ঘ নিরুপায় রাজা নাসংহদেব নিজ প্রাসাদে কংসারীর হাতে বন্দী হয়ে সেই 
রান্রতেই কারাগারে আবদ্ধ হলেন । 
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পরদিন । 

নিশাবসানের বিহগকাকালর সঙ্গো প্রদ্যুয়পরবাসী রাজভেরী শুনতে পেয়ে 
গুহ ছেড়ে পথে এসে দাঁড়য়ে ঘোষকের বিলাদ্বিত সরে শুনতে পেল সেই 
ঘোষণা-- প্রদবায়প্যরের মহারাজা রাজসেনাপতি কংসারীর সঙ্গে নিজ অনূঢ়া কন্যা 
চচ্দ্ুকুমারীর 'ববাহ স্থির করে রাজকার্য চালনার ভার কংসারশীর উপর ন্যস্ত 
করেছেন।» বিস্মিত রাজাবাসী দেখল একদল সৈন্য অশ্বার্ঢ় হয়ে ছটে গেল 
যোতাঁবহারের দিকে । তাদের মধো একজন অশ্বারোহী মহীরাম । তার ভান 
হাতে মুস্ত তরবার, বাম হাতে অগ্ববজ্গা । অন্যেরাও সশঙ্দ ॥ ধারে ধণরে 
উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে সূর্যকরানকর । শিল্ট প্রাতপালক রাজা নাঁসংতদেবের 
এতাদংশ সিদ্ধান্তে বিস্মিত হলেন মহামল্ত্রী, আচার্য অক্দেব এবং অন্যানা 
রাজপুরুষগণ। 

বাস্মত হলেন সকলেই । 

কিন্তু ঘটনার রহস্য জানতে পারলেন না। রাজপ্রাসাদে কেউ প্রবেশের 
নিষেধ আতক্রম করতে পারলেন না। । 

রাজপ্রাসাদের দুর্গফটক থেকে ফিরে এলেন ভাস্কর ! বিষ হতাশা ও 
বেদনাভিভূ্ত তান । জীবনের এক স্বপ্ভঞ্জোর আশঙ্কায় আভিভূত ভাস্করের 
[বশালতৃষণ চক্ষু এই মৃহূর্তে রঘুনাথকে খংজে বেড়ায় । দ্রুত অশ্বচালনা করে 
যোতবিহারে পেশছে রঘুনাথের রাজ্য ত্যাগ ও তার কারণ অবগত হলেন ভাস্কর 
সিংহ, দেখলেন সমস্ত রাজপ্রাসাদ জুড়ে সেনাপাঁত প্রেরিত সৌনিকগণ ইতঃস্তত 
চলাফেরা করছে । 

ব্যাকুল হৃদয় ভাস্কর 'সংহ ছটে যান। চতু'দকে অন্বেষণ করেন তান । 
লাউগ্রাম যান। কিন্তু রঘুনাথ নেই । 

অবশেষে অপরাহ্র বেলায় । গ্রামান্তের বিসাপিত অরণ্যানশর নিভতে অশ্চাদ 
রায়ের সঙ্জগো বহুকন্টে সাক্ষাৎ করলেন ভাস্কর সংহ । অবগত হলেন সেনাপতি 
কংসারাঁর প্রোরত একটি সৈন্যদল মহখরামের নেতৃত্বে রঘহনাথের অনুসন্ধান করে 
ফিরছে । সবন্ধ পাতি পাতি অনুসন্ধান চালাচ্ছে তারা গোপনে, নিঃশব্দে । 

বনপ্রদেশে একাকণ আত্মগোপন করেছেন রঘুনাথ । 

প্রয়োজনমত তাঁর সঙ্গে যোগসনত্র চ্ছাপন করা অসম্ভব হবে না। নিজেদের 
মনকে প্রশ্ন ক'রে কোন রকম আলো আবিশ্কার করতে পারলেন না ভাস্কর সিংহ ও 
অঙ্জাদ রায় । কিন্তু রাজপ্রাসাদের পারাচ্ছীতি জানার আগ্রহে চণ্ল হয়ে উঠলেন 
ভাস্কর সিংহ ॥। সংবাদ চাই। প্রকৃত সংবাদ । রাজা নসিংহদেবের রাজকন্যাকে 
পান্থ করার এই আগ্রহ কতদূর সত্য জানা চাই । তীব্র কোতৃহলে বিচাঁলত 
ভাস্কর 'সংহ অঙ্জাদের কাছে 'বিদায় নিয়ে চলে যান । 
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অনুভব করে অঙ্জাদ অরণ্যের এই শোভাময় রূপের কোথায় যেন শনাতাঃ 
ণকসের যেন অভাব তার মনকে দিঃশগক নিরদ্ধেগ হতে দিচ্ছে না। 


রান্রি গভীর । স্বচ্ছ আঁধারে আবৃত প্রদ্যুয়পর রাজোদ্যান। আকাশে এক 
ফাল ক্ষ£দু চন্দ্রুকলা মাঝে মাঝে মেঘমযুন্ত হয়ে উকি-ঝ$াঁক মারছে । নিথর উদ্যান । 
নিথর 'বি*বচরাচর । 

নিষ্পলক চোখে রাজপ্রাসাদের একটি বিশেষ কক্ষের দকে চেয়ে আছেন ভাস্কর । 
অনামনস্ক গভগর চিন্তায় তাচ্ছল তাঁর মন । শাণত সায়কের মত ঝকঝক করছে 
তাঁর চোখের দজ্টি। 

ও'ঁদকে প্রাসাদ অভ্যন্তরে +-- 

এক মুহ্‌তেরি জন্য বিদ্রান্ত হয়ে পড়ল প্রহরশ। পরক্ষণেই আঁভবাদন করে বলল-_. 

--মহারাণী আপান ? 

--কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন রাণী সনকা। 

সসচ্দ্রমে বলে প্রহরণ । 

--বাইরে যাওয়া নিথিদ্ধ মহারাণী । মহামান্য সেনাপাঁতির আদেশ । 

কিন স্বরে আদেশ করেন রাণী সনকা-_- 

পথ ছাড় । 

-ক্ষমা করুন । 

চিৎকার করে উঠলেন রাণী । 

আমার আদেশ পথ ছাড় । 

--ক্ষমা করুন আম 'নরুপায়।। 

নির্‌পায় হয়েই শয়ন কক্ষে ফিরে এলেন রাণী সনকা। 

কন্যা চন্দ্ুকুমারী ও প্রমদার ধিস্ময়ণনাবড় অপলক দৃষ্টির সম্মথে এসে 
দাঁড়ালেন তান। 

মা, পিতার কোন সংবাদ ? চন্দ্রকুমারীর কণ্ঠস্বর তীব্র আতনাদের মত 
বেজে ওঠে। 

প্রমদার দুই নয়নের গন্মুপল্লবে শীত সন্ধ্যার বেদনা-শশির সঞ্টাঁরত হয়। 

শান্ত হও, ধৈয হারও না । মনে হচ্ছে আমরা সবাই বঙ্দী। 

বন্দী! 

- হ্যা” আর সে সংবাদ প্রাসাদের বাইরে গোপন রয়েছে । 

--তাই ঘাঁদ হয় তবে শন্রু পারবতা হয়ে প্রহরা আত্ম করে আমরা কি সেই 
সংবাদ বাইরে পেশছাতে পারব 2? করতলে মুখমণ্ডল নিবন্ধ করে শয্যার উপর বসে 


পড়ে চচ্দ্ুকুমারাী । 
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অনামনা রাণী সনকা বাতায়নে দাঁড়য়ে ছিলেন। মৃখ ফিরিয়ে কন্যাদের দিকে 
তাকাতে যাওয়ার পূর্ব মুহতে" থমকে গেল তাঁর দ:ষ্টি। রাণী সনকা দেখতে 
পেলেন, নীচে রাজোদ্যানের আতাঁথ বাটাকার সম্মৃখম্থ প:জ্পদ্রমবাহ বেন্টিত 
অপ্রশস্ত চাতালে দাঁড়য়ে মৃদু জ্যোতয়্ালোকে কে একজন যেন শহদ্র বসন উধ্র 
আন্দোলিত করে বোধহয় এই বাতায়নে লক্ষ রেখেই দ-ম্টগোচর করানোর চেষ্টা 
করছে। পরক্ষণেই দুই কন্যাকে ডেকে 'নয়ে বাতায়ন পথে, উৎসক দাজ্টক্ষেপ 
করলেন তিনি । 

হ্যা অমৃমান সত্য । ছুটে গিয়ে দীপাধার থেকে তৈলদীপ তুলে এনে 
বাতায়নে দাঁড়িয়ে আলোক নিশানা দিল প্রমদা। সঙ্গো সঙ্গো আন্দোলিত বস্মের 
সাহায্যে উত্তর এল । প্রমদার হঞ্চত থেকে দীপ দঁপাধারে স্থাপন করে আবার 
বাতায়নে ফিরে এল রাজকুমারণ চন্দ্র 

এতক্ষণে প্রমদার এক রাজকণয় আঅভিমানক্ষুষ্ধ কচ্জলত আখতারা নীচে 
রাজোদ্যানে দণ্ডায়মান ভাস্করের মৃত চিনতে পেরেছে । স্বপ্নায়িত সুদূরিত এক 
মুন্ত জীবনের কামনায় প্রমদার ভ্রমরকৃ্ণ নয়নে তশ্রু প্লাবত হয়ে উঠতে চায় । 
দুই করতল 'দয়ে দুই নয়নের বাঞ্পাসার মুছে ফেলে ঘরে দাঁড়ায় প্রমদা । 

- আম যাব। 

- প্রমদা ! চমকে ওঠেন রাণী সনকা। 

--হুণ্যা মা সকল বাধা অতিত্রম করে যেমন করে হোক আমাকে বাইরে যেতেই: 
হবে নইলে** ***, কথা শেষ করতে পারে না প্রমদা। নইলেষে কিপারচ্ছিতির 
সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে উঠতে পারেন না রাণী সনকা। বস্ুমধ্যে একটি 
তণক্ষ। ছঃরিকা গ্রাথত করে নিয়ে শয়ন কক্ষ থেকে বোঁরয়ে গেল প্রমদা ॥ ভ্রস্ত 
পদে 'দাশ্বিজয়ীনশীর মত । 

আত সন্ভপণে প্রহরণর চোখ এাঁড়য়ে সারিবদ্ধ স্তম্ভের আড়ালে আড়ালে 
আত্মগোপন করতে করতে আলন্দের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় প্রমদা। 

সতক" দৃষ্টিতে প্রাসাদ দূগ্গের পশ্চাত দ্বারগুজির উপর দুষ্ট বুলিয়ে নিল 
প্রমদা । বিশাল দগ“ভ্যম্তরের চাতালে ছায়া ছায়া অস্ককার । 

তোরণের ঘণ্টাধবানি রান্রর দ্বিতীয় ধাম ঘোষণা করে। অবরুদ্ধ তোরণগালর 
সম্মুখে রক্গশগণ পদচারণা করছে । 

বামপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র দ্বার ৷ প্রহরায় রত একজন রক্ষণ পদচারণা করছিল । 

অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রমদার তন্বী মতি এগিয়ে এল । 

"কে ?--প্রহরণর সন্দিগ্ধ স্বর । 

কোন প্রত্যুত্তর এল না। প্রমদার মতি খজ; ভ্গিমায় এগিয়ে এল । 

-_কে ওখানে ।-_স্তীম্ভত রক্ষর উল্মুন্ত তরবারর সম্মৃখে ততক্ষণে পেশছে 
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গেল প্রমদা। রক্ষীর জীবনে নারাদেহের সাঁশ্ধ্য বড় একটা মেলে না। ছ্বার- 
প্রান্তে ছায়াতলে দাঁড়িয়ে রক্ষীর পিপাসিত বাসনার আশা লব্ধ হয়। সুযোগ 
নছ্ট করে না প্রমদা, রক্ষার দেহলগ্রা হয়ে বলে। 

--এখানে নয় চল বাইরে যাই । 

বাইরে ? 

--হ্যঁ এখানে কেউ দেখে ফেললে 'বপদ হবে । 

রসাতলবাসীঁ কামৃকের তাড়নায় ধশরে ধারে দ্বার উন্মযুন্ত করে হমপীঁড়ত 
জ্যোতল্লায় প্রাচীরের ছায়ায় রক্ষণী প্রমদার বরতন; আকর্ষণ করে। 'বগ্ালতাঁচন্তে 
বোধ হয় চুদ্বন করতে চাইছিল রক্ষী । 'কিল্তু প্রমদার তীক্ষণ ছহীরকা তার উদর 
ভেদ করে গেল। অন্ধকার নেমে এল রক্ষণর কীমতাড়িত চক্ষে । তার সঙ্গাহখন 
দেহ লুটিয়ে পড়ল । 

ক্ষুদু একটি দীর্ঘশ্বাস প্রমদার হদয় ক্ষাণকের মত কম্পিত করে গেল । 
পরক্ষণে রাজোদ্যানের তৃণাঞ্কিত পথরেখার উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে আঁতাথবাটীকার 
'ছায়া আতিক্রম করে অপ্রশস্ত সেই চাতালের উপর গিয়ে দাঁড়াল প্রমদা | উল্লাসালগ্প: 
এই পুষ্পস্ছলীর সকল চণ্চলতার মধ্যে সকঠিন পাষাণ গ্রহের মত আবচল 
দাঁড়য়েছিল ভাস্কর । 

বাস্মত অপাঞ্জা দুষ্টিক্ষেপ করে এগিয়ে এলেন ভাস্কর । 

সস্কে প্রমদা ! 

অকস্মাৎ মদাবেশমন্থরা বনবায় মাছিত হয় । 

দুইটি হৃদয়ের চাঁকতাক্ষ”্ত আগ্রহের আলিঙ্ানে চমাকত হয় তনু-মনশপ্রাণ | 
পরক্ষণেই সন্ত ম্াদ্ুত চক্ষুর পদ্ম 'বকাঁশত করে ভাস্করের বকের উপর রাজ- 
প্রাসাদের অভান্তরের নিগহীতার নরানন্দ ও শাঁঞ্কত জীবনের আর্তনাদ ঢেলে 
দেয় প্রমদা । সময় নেই, জানতে চায় প্রমদা । 

স্রঘুনাথ ? রঘনাথ কোথায়? আকুল হয়ে ভাস্করের মৃখের ?দকে 
তাঁকয়ে থাকে প্রমদা । নখরক হয়ে ভাস্করের শান্ত কণ্ঠস্বরের নবোদিত সংবাদ 
শ.নে বজাহত হয় প্রমদার হহদয়। অকস্মাৎ যেন দহম্টিহারা হয়ে যায় প্রমদার 
অশ্রযীসন্ত দুই নয়ন । হিংম্র ফৃৎকারে কে যেন নিভিয়ে দিয়েছে তার দুই নল 
কঞ্জরপ্রভ নয়নের আলো । 

ভুল! ভুল হয়ে গিয়েছে । কাতর আক্ষেপে যন্রণান্ত হয় প্রমদার কণ্ঠদ্বর। 

-_-বল, ক হয়েছে প্রমদা বল- আঁগ্ছির চাগল্যে অভভ্‌ত ভাস্করের কণ্ঠস্বর | 

--রঘুনাথের প্রেমাকাজ্ষণী নারীর অধর কুক্কুমাপ্পত পল্লাবলশীর নিরব নবেদন 
শীমথ্যা নয় । সেই নার স্বয়ং রাজদাহতা চন্দ্রকুমারশ | 

--প্রমদা 1-যেন এক মম জহালার স্ফীলঙ্গ দগ্ধ করে ভাস্করের হৃদয় । 
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মাথা হেট করে স্তন্ধ শিলাপতুত্তলিকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়য়ে থাকেন ভাস্কর 
ও প্রমদা। | 

হঠাং প্রাসাদের বাতায়নের দিকে তাকিয়ে চণ্চল হয়ে ওঠে প্রমদা । কয়েক 
মূহ্‌র্ত শুধু ি যেন 'চন্তা করে প্রমদা । তারপরেই ভাস্করের পদপ্রান্তে লুটিয়ে 
পড়ে বলে। 

--আজ তুম আমাকে একবার আশীবশদ কর ভাস্কর, যোদন তুমি ডাকবে, 
সোঁদন যেন তোমার কাছে ছুটে যেতে পারি। 

--প্রমদা- ভারাক্রান্ত হয় ভাস্করের কণ্ঠস্বর | 

-কন্তু আর নয়। প্রাসাদের দিকে তাকাও । ওই দুই অসহায়া নারীর 
কাছে আমাকে ফিরে যেতেই হবে । 

_-প্রমদা । প্রেমাবধূর পৃরহষের কণ্ঠস্বর শুনে বুকের রন্তু শিহরিত হয়। 
উৎসবের ক্লান্ত নাঁয়কার মত ভাস্করের বাহবন্ধন থেকে নিজেকে মুস্ত করে নিয়ে 
বলে প্রমদা । 

__তাম বীর । হদয় দুর্বল ক'র না, আম যাই। 

রাজোদ্যানের বাতাস হঠাৎ যেন আর্তনাদে আর হাহাকারে পাঁড়িত হয়ে উঠল । 
প্রয়াহপন এক ব্যাপ্ত শুন্যতা অনুভব করেন ভাস্কর । উদ্বেগ সহা হয়না । 
পরমূহূতে ত্বারতপদে এাগয়ে গিয়ে থমকে যায় ভাস্করের হৃদয়, দেখেন শুন্য নিজ'ন 
রাজোদ্যানে কেউ নেই । 

প্রমদা অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে । 


আর এক মুৃহূর্তও কালক্ষেপ করলেন না ভাস্কর সিংহ । উদ্দিগ্র চিতের 
উন্মত্ততা নিয়ে ছটে রাজোদ্যানের বাইরে বৌরয়ে এসে রাত্রর অন্ধকারেই লাউগ্নাম 
আঁভমূখে অশ্ব ছ;টিয়ে দিলেন । 

এঁদকে 

দুগ্গফটকগ্যাল পাঁরদর্শন করতে করতে প্রহরাঁহীন সেই দ্বারপ্রান্তে এসে 
সান্দিপ্ধ দ:ষ্ট তুলে দাঁড়ায় মহীরাম । অন_সন্ধান করে দ্বার উন্মন্ত দেখতে পেয়ে 
বাহঠপ্রাচশরের পাশ্বে ভূমিলুশ্ঠিত ছুরিকাহত প্রহরীর মৃতদেহ বহন করে দর্গের 
মধ্যে নিয়ে আসে । কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না প্রমদার । বনমরালীর মত ্রস্ত 
পদে সেই দ্বার 1দয়েই দুর্গে প্রবেশ করল প্রমদা | 

সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল অনচরসহ স্বয়ং কংসারী । 

তার লালপাসন্ত নিশাচর চক্ষু সন্ধানী দান্ট নিক্ষেপ করে প্রমদার আপাদ- 
মস্তক দেখে নিল । এক ক্লূর কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল তার দুই বক্র ওচ্ঠের 
প্রান্তে । িষধর সাপের মত হস হিস শব্দ করে উঠলো কংসারণ-- 
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ও সুযৌবনা, রাজ প্লেহধন্যা কিজ্করণ প্রমদা ! 

গ্লেধান্ত কন্ঠে প্রহরারত কয়েকজন সাল্লীকে আহবান করে প্রমদাকে 'বশ্রাম 
কক্ষে নিয়ে যেতে আদেশ দিল কংসারী । প্রমদার দিকে কুটিল দষ্টি তুলে চেয়ে 
রইল কংসারা । 

শৃঙ্খালত প্রমদা 'বশ্রাম কক্ষের মধ্যে এসে যখন দাঁড়াল, চেয়ে দেখল এই 
কক্ষের প্রাতটি আসবাব তার পারচিত। শ.ধ্‌ পাঁরাঁচিত নয় বাল্যকাল হতে স্পাশিত 
হতে হতে মমতা মাধুরীতে প্রালপ্ত । 'বিরন্ত হল প্রমদা দীপাধারে দীপ স:চারু- 
রূপে স্থাপিত হয় নি। 

এাগয়ে গিয়ে শৃঙ্খালত হাত তুলে দীপ স্পর্শ করতে চেষ্টা করল প্রমদা | 

সেই মৃহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল কংসারণ | 

দ্বার রুদ্ধ হল। 

চেয়ে দেখল প্রমদা বিশ্রাম কক্ষের সমদ্ত দ্বার ও বাতায়ন রদ্ধ। 'নিঃ়শোষত 
ভৃঙ্গার দারুবোঁদকার উপর রেখে দয়ে এাগয়ে এল কংসারী । তার মাঁদরা 'বহবল 
চোখ ধর্ষকের লালসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল । 

ঘণায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল প্রমদার মুখ । কিন্তু বন্ধনম-ন্ত করতে পারল না 
দনজেকে। চিৎকার করে উঠল । কেউ সাড়া দিলনা। কংসারীর ভুজ-ভূজঙ্গম 
টেনে হিশচড়ে উন্মন্ত করল প্রমদার ডীত্ন যৌবন । 

একসময়ে শ্রান্ত প্রমদা 'বশ্রামাগরের কিঙ্াবে মোড়া দারুবোদকার উপর 
শাঁয়তা গনজের দেহ কামুক লালপামুঢ় ধর্ষক কংসারীর ঘ্বাঁণত দেহের নখচে 
আপীবক্ষার করল । রাঁত্রর শেষ যাম ববর ধষণণের কলে কালো হয়ে উঠছে । 


রাত্রির অন্ধকারে দু-এক তারা জহলছে। 

আলোছায়ায় যেন দুবোধ্য এক স্বপ্ললোকের রূপ নিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে 
উঠেছে অরণ্যানী । অশ্বক্ষুরের শষ ওঠে। দুটি মানূষ গবলাস-বৈভব আর 
লোভের রাজ্য থেকে বনরাজর মধ্যে পাকদণ্ড' বেয়ে দ্রুত অম্বচালনা করছে । 

তাদের তীক্ষ;: চোখে জহল-জঙল করে অস্বাভাবিক দস্টি। অরণ্য কত 
দশঘ* অনুমান করতে পারে না তারা তবু তারা পথ চলে । 

ভখতন্রস্ত হয়ে দৌড়ায় বনা হারণ, বন্য বরাহের দল । কোন দিকে দ:ন্টি নেই 
তাদের । 

এই' দুইজন অশ্বারোহী ভাস্কর সিংহ ও অঙ্জাদ রায় । 

মধ্য রজনণর ক্ষীণ চগ্দ্রলেখায় বনরাজর লতাবধ্গণ লাবধ্যপ্রাচূর্ষে তরুরাশির 
শাখায় আলঙ্গানাবদ্ধ হয়ে রয়েছে । বন্য পংজ্পভারে স্তবকিত স্তনভার । সজীব 
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অ*্বপদ মঞ্জীরে ধবান বাজে । অনৃতাপে পড়তে থাকে ভাস্করের অশান্ত 
হৃদয় । রঘদনাথের দর্শন কামনায় অস্থির হয়ে ওঠে তাঁর মন। কতক্ষণে 
রঘ্বনাথের ঝঞ্চাতাঁড়ত হৃদয়ের কাছে এ কথা পেশীছে দেবেন ভাস্কর সিংহ । যে 
কপট আঁভসারে ছালত হয়ান তার অনলাঁশখ বক্ষের আগ্রহ ॥ মনে মনে আর 
একবার রোমাণ্টিত হন ভাস্কর সিংহ । মৃদ্বস্বরে প্রার্থনা করেন নিপীড়িত আতাঁঞ্কিত 
প্রদ্য়পুর রাজপ্রাসাদের অন্ধকার 'ছিল্ন করে নিশ্চয়ই দুই কাঁ্্ষিত শ্রেক্পসর হাতের 
বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করবার সুযোগ আসবে একাঁদন। সফল হবে রাজকন্যা 
চন্দ্রকুমারীর প্রণয় বাসনা । শেষ হবে প্রমদার দুবহি প্রতীক্ষা । 

1কন্তু কোথায় রঘুনাথ ! 

ভীষণ অরণ্যস্থলী আতক্রম করে সবুজের স্পশ ছিন্ন করল অহ্বারোহদদ্বয় | 
এখানে ইতঃস্তত গল্মাকীণ“ গোরক প্রান্তরের প্রাচ্তে উ্ছুনীচু তামাভ তরুলতা- 
হাঁন ঈষং উচ্চ টিলা-পাহাড় মাথা তুলে রয়েছে । 

অশ্ব থেকে নাতিদশর্ঘ একট বংক্ষের নীচে 'বশ্রামের জন্য অবতরণ করেন 
ভাস্কর সিংহ ও অঙ্জাদ রায় । 

_অঙ্গাদ। মৃদুস্বরে আহবান করেন ভাস্কর । 

_বল। উৎসুক অঙ্গাদ । 

--এই বনানী মধ্যে কোথায় অবস্থান করছেন রঘুনাথ ? 

-দ্বাদশ দেহরক্ষী নিয়ে পুবণারণোর কোথাও তান শাবির স্থাপন করবেন এই 
সংবাদ আমাদের কাছে ছিল । 

--তিান কি আরও এগিয়ে গিয়েছেন ? 

--কংসারীর সৈন্যগণ পাঁশ্চম অরণ্যভীম আতিক্রম করে দাক্ষণ অরণ[ভ্ামতে 
প্রবেশ করেছে এ সংবাদ আমরা তাঁর কাছে পেশছে দিয়েছি । কথা ছিল তিনি 
আরও পবশীদকে এগিয়ে যাবেন কিন্তু" *** 

--মনে হয় তান আরও এাগয়েই গিয়েছেন । এখন রান প্রভাত পর্য্ত 
আমাদের অপেক্ষা করাই বোধ হয় উচিত হবে । 

_হ'্যা আমরা শ্রান্ত; অ*্ব দুইটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । রান প্রভাত 
না হওয়া পর্যন্ত এখানেই আমরা অপেক্ষা করব । 

ণনজন প্রাণহখন প্রান্তর জনহীন । রাতের অন্ধকারে তারাজবলা প্রান্তরের মাঝে 
অশ্বদ্বয়ের মৃখরঞ্জ; ধরে সৈই বৃক্ষের নীচেই বসে পড়েন ভাস্কর সংহ ও অঙ্গাদ । 

ছায়া নামা বনসীমার ?দকে তাঁকয়ে ভাবতে থাকেন ভাস্কর সংহ বিস্তৃত 
বনানীর বন্ধুর পথের পারে প্রদ্যুয়পদর রাজপ্রাপাদে অন্তরাঁণ প্রমদা, রাজকন্যা 
চন্দ্রকুমার। ভাবতে পারেন না ভাস্কর সিংহ, অধখর ব্যাকুলতা আর অশ্থৈষ 
তাঁর সারা মনকে অসহ্য বল্লণায় যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। 
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.. -অঙ্গাদ। মৃদ্স্বরে ডাকেন ভাস্কর সিংহ। অঙ্গাদের দচোখে গভীর 
তন্দ্রা। ভাস্করের গলার স্বর কাঁপে, কিল্তু সেই উত্তেজনার কোন ছোঁয়া লাগে 
না অাদের বুকে । অনুভব করেন ভাস্কর সিংহ তাঁর হৃদয় নিজের ক্ষোভে 
জবলছে । 

এখন আর অন্ধকার নেই । ঝাপসা দেখা যায়। শেষ রাতের আলো 
ফুটছে । তর:কাণ্ডে দেহভার অর্পণ করে চুপ করে বসে আছেন ভাস্কর সিংহ । 
সারা দেহে একটা ক্লান্তি আর উত্তেজনার ছায়া। তব চোখ খোলা । বাতাসে 
ওঠে মৌন গুঞ্জন ধ্বান। দূরে আবছা অন্ধকারে মসশীলগ্ত টিলাগবালর সম্মুখ 
1্দয়ে অপচ্ছায়ার মত 'কিছু সরে সরে যাচ্ছে না? ভাস্কর সিংহের গা ছমছম করে 
উঠল । 'শাথল মাঁপ্তঙ্কে ভাবতে থাকেন ভাস্কর সিংহ ॥। 'সাতিসোন্দযে সন্ত 
বসনা সুন্দরীর মত থমকে দাঁড়য়ে আছে রানির শেষ যাম। 

তপস্বী তারাগুলোর অধৈর্য ছটফটানী, তার মধ্যে তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন ? 
স্বপ্নই যাঁদ হয় তাতেই বা ক্ষাত কি? একটি রা শেষের বপুল স্বপ্ন বহ; 
রজনীর বিফল ক্রন্দন থেকে মযীন্ত, মন্থর অলস সময় । ফেলে আসা স্মতির যে 
ঢেউ ভাস্কর গসংহকে উষ্ণ করাছল তা 'মাঁলয়ে গেল । অন্ধকার আরো পাঁরহ্কার 
হয়েছে । চারপাশের এলোমেলো অগচ্ছায়া দৃশ্যমান হয়ে যেন এাগয়ে আসছে ! 

সোজা হয়ে বসলেন ভাস্কর সিংহ । একটু ভাবলেন যেন; তার পরই দ্রুত 
অঙ্গাদকে ডেকে তুললেন । অঞ্গাদ মদদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন । 

--এরা কারা ভাস্কর সিংহ 2 

ভাস্কর গসংহ ব্যস্ত হয়ে বললেন- বুঝতে পারছিনা ৷ | 

--তবে কি কংসারীর সৈন্যবাহিনী ? অঞ্জাদ ভীতকণ্ঠে বলেন। 

এখানে এতদূরে তারা আমাদের সন্ধান পেয়ে গেল ? 

ভাস্কর গিসংহ জের মনেই কথাগুলো বললেন । এদিকে প্রাম্তরের উপর 
খুব মৃদ্ব শোনাল মনহষ্যপদ শব্দ | 

লাফ 'দয়ে উঠে দাঁড়ালেন অঙ্গাদ । দুজনেই দ্রুত তরবারি কোষমৃন্ত করলেন । 
তাম্বের রজ্জু আকর্ষণ করলেন । কিন্তু সেই মুহূতে'ই শত শত তীরে বিদ্ধ হল 
অশবদ্ধয়। 'নিদারূণ ঘল্পণান্ত হেষাধবানতে হঠাৎ বিদীর্ণ হল সেই নিজন 
প্রান্তর । 

ভাগ্কর িসংহ এবং অঙ্জাদ রায় চেয়ে দেখলেন বনপ্রাম্তরের টিলা উপত্যকায় 
বৃহং একদল সাঁওতাল তীরন্দাজ ধননকে তাঁর সংযোজিত ক'রে তাঁদের বেষ্টন ক'রে 
রয়েছে । 

ণবমূড়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ভাস্কর সিংহ এবং অঙ্জাদ রায়। এই 
হঠাৎ আব্রমণের অর্থ বোঝবার চেন্টা করেন । কয়েক মুহৃতে'র জন্য সতাই মনে 
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হয় ভাস্কর সিংহের তাঁদের সকল আশা পারকজ্পনা বুঝি চিরতরে ব্যথ হয়ে গেল। 
| টির রে ক ররর 

--তোমরা কি চাও ? 

--তলোয়ার ফেলে দাও । চিৎকার ক'রে বলে আরুমণকারীদের মধ্যে 
একজন । শাণিত ছহারকার মত নির্মম সেই আদেশ । নিমেোক মুহুভের প্রধ্যে 
অস্ত ত্যাগ করেন ভাস্কর সংহ ও অঙ্গাদ। দ্রুত ব্ধন বরণ করতে হয় তাঁদের । 
বনরাজর তরশঈষ" চুম্বন ক'রে বল্লশীবতানের বাধা ভেদ ক'রে সূ রমিধারা 
ছাঁড়য়ে পড়ে । বন্দীদের নিয়ে যাত্রা সুরু করে সাঁওতালবাহন৭ ॥ ছায়াচ্ছায 
বনভাঁম ?পছনে ফেলে অবারিত সৃ্যালোকে আপ্লুত তৃণপথভ্কমর উপর 'দয়ে 
সদ্মুখের উষর টিলাভ্যীমর দিকে অগ্রসর হয় তারা । ভাস্কর [সিংহের মনে 
অরণ্যের ছায়া । আর গন্ধে ভরা বনানণর মধ্যে যেখানে উড়ন্ত শ্রমরের নখরাঘাতে 
শাথল হয় মূকুলের স্তবক, সেই ছায়ার নাবড় রাজ্যে সব হু মূছে ফেলা 
অন্ধকারে বিল্লশর মত একস্‌রে বুকের মধ্যে কম্পন তোলে ভাস্কর সিংহের, সে সুরে 
বাজে একটি নাম সে নাম প্রমদা । 

রি সং ঙী 

মাথার উপর দ্বপুরের সৃয“। চম্পক পরাগের মত পাঁতরন্ত রং ডানায় মেথে 
উড়ে যায় কয়েকটি ?তাঁতির । গকছ7 দূরে দেখা যায় কুটির পধীস্ত । বামে 
জলাভূমি । পথ আঁতিক্রম করে এক গ্রামপ্রান্তে উপনীত হয় বাহন । 

ধ্যানস্থ প্রাচীন খাঁষর মত ব্যার নামা বৃহৎ এক বটগাছের নীচে এসে 
দাঁড়ায় তারা । 

ঝাঁ ঝা দুপুর । 

শাখায় শাঁলক উড়াউীড় করে। রোর্দ কাঁপে । অদূরে কুটিরের উপাচ্তে 
বেণুশীর্ব নুয়ে আসে । চাঁরাঁদকে তারন্দাজবাহনা । 

তশরের ফলায় ঝক: ঝক- করে দিনের আলো । 

ইতিমধ্যে বাতণ প্রবাহিত হয়েছে । হঠাৎ কোলাহল শুনতে পান ভাস্কর সিংহ 
ও অঙ্জাদ । চণ্ল হয়ে ওঠে সাঁওতাল বাহিনী ॥ চমকে ওঠেন তাঁরা । নিমেষের 
জন্যে মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে ওঠে! অভ্যাসবশে হাতটা গিয়ে পড়ে 
তরবারর উপর 'কল্তু শুন্য মূঠি ফিরিয়ে নিয়ে সম্মুখে তাকাতেই চোখের তারা 
দপ করে ওঠে ভাস্কর সিংহের । চিৎকার করে ওঠেন তিনি- এক রঘুনাথ | 

চমকে ওঠে অঙ্জাদ । ভীড় ঠেলে বন্দী রঘঃনাথকে ওদের দিকে এাগয়ে যেতে 
দেয় সাঁওতাল বাহন । 

-রঘুনাথ তুমিও ি তাহলে বন্দী !--উত্তেজনায় আবেগে ভাস্করের বশ্ঠস্বর 
ছিড়ে গেল, অঞ্তরের বড়ে হাদয় ব্াঝ উড়ে যায় । চোখ দুটোয় তড়ং ছানে, 
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ঠোট কাঁপে ঘন ঘন ॥ ভাগ্করের দিকে গভীর "জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে থাকেন রঘুনাথ 
ধীরে ধরে বলেন । 

স্"আমরা জঙ্জালের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে দূধর্ষ সাঁওতাল সর্দার রাম 
চুনার-এর লোকদ্বারা বন্দী হয়ে পড়োছি। এদের ক্রুদ্ধ অসাহফু কুটিল কৌতূহচ 
নাধ্মেটা পরধন্তি আমাদের নিস্তার নেই । 

কিন্তু ,॥ স্তব্ধ হয়ে এল ভাস্করের কণ্ঠ। মূক অসাহফুতায 
পাণ্যর, রম্তহীন মুখে বসে রইলেন ভাস্কর । কয়েক মূহৃত পরে হঠা' 
বলে উঠলেন । 

-কন্তু আমাদের ম্বান্ত চাই রঘুনাথ। যে কোন মূল্যে। কেন ন 
প্রদবায়প্‌র রাজপ্রাসাদে আজ বড় বিপদ । 

বিপদ ! উদ্বিগ্ন বক্ষের অস্থিনিচয় যেন বেদনায় দশর্ণ হয় রঘুনাথের 
হঠাং বিচালত হয় দুই চক্ষুর দন্টি, কল্তু পরক্ষণেই সারা দেহ মন্থিত করে এব 
আঁভনব বেদনার ঝড় আকুল হয়ে ওঠে । সেই ঝড় অটল নিষেধের প্রাতমৃতির 
মত রঘ্‌নাথের বূকে বাজে । ধশরে ধীরে বলেন । 

--আজ প্রদব্মপুবের জন্য আমার কিছ করার আঁধকার নেই বন্ধ; । আই 
স্বেচ্ছায় নিবাসন নিয়েছি । 

-রঘুনাথ 1--আশাহত স্বরে কছন বলতে চান ভাম্কর, 'কল্তু বাধা পদ 
আবার বলেন রঘুনাথ । 

না ভাম্কর-"", কিছক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়য়ে থাকেন রঘনাথ । তারপর; 
শাক্তভাবে বলেন । 

ভাস্কর, প্রাতক্ষণে শনতে পাচ্ছি সেই প্রাণের আহ্বান | শ্রাণ্তিতে আঃ 
খাঁজ তার সেবা, শান্তিতে সান্নিধ্য, সংকজ্পে সাহায্য । কিন্তু মুহৃতে 
দুর্বলতায় নিষ্ঠ;র প্রত্যাখান দয়ে আমি সেই অদেখাকে সেই প্রণয়ভর কুমারণ; 
হৃদয় ব্যাথত করে হত্যা করতে পারব না। আর সেই জন্যেই প্র্যুয্নপহর থেবে 
আজ আম অনেক দরে । 

--কিন্তু সেই রুপাভিরামা পুজাঁথিনী সশ্রদ্ধ আগ্রহে তোমার পথ চে 
প্রতিট মূহূর্ত তোমারই অপেক্ষায় । 

আমার অপেক্ষায় । কোথায়, বল ভাস্কর কোথায় সে? 

রঘুনাথের নেতরবচ্ছযীরত আগ্রহবহি ভাস্করের অন্তরে প্রবেশ করে । 

-প্রদযয়পুর রাজপ্রাসাদে । দূঢ় কণ্ঠে বলেন ভাস্কর [সিংহ । 

ভাস্কর | বিাসত নিমেণক রঘুনাথ | 

হা রঘনাথ, প্রদ্যুয়প্রাধিপাত রাজা নসংহদেধের কলা রাজতনয় 
চল্দুকুমারী তোমার প্রণয়প্রাথনী । : 
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অকস্মাৎ সন্দরস্তের মত চমকে উঠলেও ধার দৃক্টি তুলে প্রশ্ন কয়েন রঘ;নাথ । 
, সত্য বল ভাস্কর এই ছল ভাষোর প্রকৃত কারণ কি? 

-াবশ্বাস কর বন্ধ । কোন. ছলনা বহন করে আনন । আম পূবে 
জানতেও পারনি কিন্তু বিগত রা্ির এক কন্টকক্ষত বিপ্রত আভসারে প্রিয়া 
প্রমদার কাছ থেকে সব জেনে তোমার অনুসন্ধানে বোরিয়ে পড়ো ছিলাম । 

-পপ্রয়া প্রমদা 7? ভাস্কর প্রমদা ক? "কথা শেষ করেন না রঘুনাথ 
কেবল সমোৎস্‌ক দৃষ্টি তুলে ভাস্করের মুখের দিকে তাকান । 

--হ্যা রঘনাথ ; সে আমার তৃষার্ত বক্ষের শিহরিত তৃপ্তি । 

আর দ্বিধা করেন না রঘুনাথ, ধারে ধীরে দহদ্টি প্রসারিত করেন । তাঁর মগ্ধ 
দুষ্ঠি হঠাৎ চণ্ঠল হয়ে ওঠে । সল্পচ্তের মত বিচলিত কণ্ঠস্বরে আবার প্রশ্ন করেন । 
জানতে চান সাগ্রহাচত্তে | 

_প্রদ্বায়পূর রাজপ্রাসাদে আজ কিসের বিপদ ভাস্কর £ কংসারী কি 
আর কোন অনর্থ ঘটিয়েছে ? 

রাজা নৃসংহদেব সপারবারে রাজপ্রাসাদে বন্দী । কংসারীর লোভ ও 
পালসা যে কোন মৃহূর্তে অঘটন ঘটাতে পারে । রাজান্গত সামানা যে 
কয়জন অমাত্য এখনও উৎকোচে বশীভূত হয়নি তারা প্রাসাদে প্রবেশ করতে 
পারছে না। 

স্তব্ধ হয়ে শোনেন রঘুনাথ । তাঁর অন্তরে যেন দূর কাননের নিভূত হতে 
এক স্তবাঁকত িংশ;কের দৃযাত মৃদপবন কম্পনে সঞ্টারত হতে থাকে । শ্রমজয়ের 
এক প্রশান্ত আনন্দ ত্বারতে তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে ; কিন্তু বিষাদালস দুষ্ট তুলে 
তাকিয়ে দেখেন তাঁদের চারদিকে সাঁওতাল বাহন অনড় প্রহরায় অটল হয়ে 
দাঁড়িয়ে । 

বটবংক্ষের নখচে প্রাকঅপরাহ স্থবির হয়ে রয়েছে । ধারে ধীরে এগিয়ে 
যান রঘুনাথ। প্রহরারত সণাওতাল বাহনী চণল হয়ে ওঠে । 

--খবরদার । 1চৎকার করে ওঠে একজন । 

_-1ক চাও তোমরা ? কেন আমাদের আটকে রেখেছ 2 সেই বস্তার মুখের 


উপর দৃন্টি ফেলে প্রশ্ন করেন রঘঃনাথ । 
_ সর্দার না এসে পেশছান পরন্তি তোমাদের এমনিভাবেই অপেক্ষা করতে 


হবে । 
__-তবে আমাদের নিয়ে চল তোমাদের সর্দারের কাছে । আন্তারকতার সঙ্গে 


বলেন রঘ্ঘনাথ । 
"হুকুম নেই, এখানেই অপেক্ষা করতে হবে । | রী 
--কখন আসবেন তোমাদের সর্দার । এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন ভাস্কর | 
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এলেই দেখতে পাবে । সংদ্ষিত উত্তর | 

বক্ষতলে নিশ্চুপ বসে ছিলেন অজাদ । রঘুনাথ ও ভাস্কর এসে রর পাশে 
উপবেশন করেন। 

তর-্ছায়া যেন দযবোধ্য রহস্যময় হয়ে ওঠে । তাঁরা রুদ্ধ পৌরষের জহালা সহ্য 
করতে থাকেন নীরবে । 


হঠাং গুঞ্জন ধ্বনিতে চমকে ওঠেন তাঁরা । 
--সর্দার, সর্ণার | সমবেত গুজন । 
হর্যধবান। 

আঁভবাদন । 


ভাঁড় ঠেলে সম্মখে এসে দাঁড়ায় কজজ্গলের সাঁওতাল সদর্ণর রাম্‌ চুনার । 
কঠোর স্বরে জঙ্ঞাপা করে-_ 

--তোমরা কজজ্জালে কেন এসেছ ? 

রাম চুনারের শুদ্ধ প্রশ্ন শুনে উঠে দাঁড়ান রঘুনাথ । বলেন- আমরা 
্রদ্যুয়পুর ছেড়ে উত্তরাভিমখে চলে আসতে চেয়োছলাম ৷ কিন্তু তোমার সঙ্গে 
আমাদের ?কান শত্রুতার উদ্দেশা নেই । 

_প্রদবাম্পুর 2 চিৎকার করে ওঠে রামু সর্দার । দিনের পর দিন যে রাজার 
লোক লঢুঠ করেছে আমার গ্রামের পর গ্রাম ? সেই রাজ্যের লোক তোমরা ? 

হ'্যা সর্দার, কক্তু আমরা লদুটেরা নই, আমরা সেই রাজ্য থেকে বিতাড়ত। 
রাজাও লুটেরা নয়। 

রঘুনাথের মুখের উপর তাকিয়ে থাকে রামু সদ্ণর ৷ দ্ূবোধ্য বিস্ময়ে যেন 
আহত হয় তার দুই চক্ষ€র কৌতূহল । প্রশ্ন করে, 

কেন? কি জন্য বিতাঁড়ত তোমরা 2 কে তবে লুণ্ঠক? 

_সে অনেক ঘটনা সর্দার। তবে এইটবকু তোমার জানার দরকার 
রাজসেনাপাঁত কংসারার ষড়যন্দে প্রদধায়পূর রাজ্যে আজ অন্ধকার নেমে এসেছে । 

 বুক্ষতলে দাীড়য়ে অন;চরদের দিকে ফিরে একবার তাঁকয়ে দেখল রামু চুনার, 

ধারে ধীরে ফিরে দাঁড়ায় রামু ছুনার ॥ তার চক্ষু প্রখর হয়ে জহলতে থাকে । 

তোমাদের বি*বাস কার না। কজঙ্গল থেকে তোমরা জখাবত ফিরবে না। 
তোমাদের দ্বাদশ অনহচরসহ তোমরা একদিন আমাদের বন্দীশালায় বন্দণ থাকবে । 
ইাতমধ্যে আমরা খখজে দেখব আর কোন লোক গোপনে আমাদের এলাকায় প্রবেশ 
করেছে কিনা । 

অবশেষে সন্ধ্যার ছায়া যখন কজঙ্গালের লাল বালি আর কাল জলাভূমির 
উপর তার আঁচল বায়ে দিল তখন সদ্ণার রামূচুনার আখড়ায় ফিরে 
গেল। আর একদল তীরন্দাজ সাঁওতাল রঘুনাথ, ভাস্কর ও অঙ্গাদকে নিয়ে 
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সর্দারের বন্দীশালার উদ্দেশ্যে রওনা হল। সবুজ দর্বাদলের উপর পা পড়ল 
রঘদনাথের । গাছগীল এখানে আবার সাম্নবেশিত, দীর্ঘ । দ.র থেকে তাকিয়ে 
দেখলেন রঘ;নাথ, ঘন বনসীমাকে পিছনে রেখে শান্ত সমাহত একটি পাঁরবেশ । 
সর্দারের আবাস একটি ছোটখাট দৃগ্গের মত। আবছা অন্ধকারে কিসের শব্দ 
শুনে সচকিত হন রঘুনাথ । 

এ শব্দ তাঁর চেনা । 

ঘোড়ার খুরের শব্দ । কয়েকটা ঘোড়া অন্ধকারে বাঁধা আছে | তারা মাটিতে 
পাঠুকছে। 

অন্ধকার আঁতক্রম করে একটি প্রশস্ত গৃহের মধো প্রবেশ কাঁরয়ে দেওয়া হয় 
তাঁদের । চাণরাঁদকে সজাগ প্রহরা । গ:হমধ্যে একটি মশাল জবলছে । 

একজন কিছ; ঘ্ৃতপক চাপাটির সঙ্গে আখের গুড় ও দুধ নিয়ে তাঁদের খেতে 
অনুরোধ করে চলে গেল । 

পাষাণীভূত বক্ষরাঁজর মত স্তব্ধ নিবাক রান ধরে ধগরে কুন্ডলগত হয়ে 
আসে । 

ওদকে। ৃ 

রাজা নহসিংহদেবের আলয়ে । রাণীকক্ষে মহশরাম কংসারীর দৌত্য বহন 
করে আনে । ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ফেনিলোচ্ছল স্বরে আদেশ করেন রাণী সনকা । 

-_যাও অভ্তঃপুর ছেড়ে চলে যাও । 

কিন্তু ভ্রাকুটি করে মহীরাম । ক্লোধদীপ্ত স্বরে ধীরে ধীরে বলে । 

--আপনার ক্রোধ 'ীনরর্থক মহারাণী । রাজা নসংহদেব আজ বয়ঃপ্রবীণ, 
জরাগ্রস্ত ; সেনাপাঁত কংসারণ কর্তৃক কারারুদ্ধ । আপাঁন সকনাা এই রাজপ্রাসাদে 
অন্তরীণ । এমত অবশ্ায়--" 

কথা শেষ করতে পারে না মহশীরাম। জ্রভঙ্গাী কঠোর করে রানী সনকা 
ধচংকার ক'রে ওঠেন ! 

_-ভূুলে যেও না মহারাম । প্রদ্যয়পুর রাজ্যের মানুষ নিবাঁয লয়। 
তোমাদের শাস্তর অহঙ্কার চূর্ণ হবেই যেমন করেই হোক । রাজপ্রাসাদের বাইরে 
তোমাদের দু্কৃত্যের সংবাদ পেশছাবে আর তখন" 

হেসে ওঠে মহারাম। কুধাঁসত ভঙ্গাঁতে দৃ'পা এগিয়ে এসে বলে ।--আপনি 
উৎসাহ সংবরণ করুণ মহারাণী । রাজপ্রাসাদের বাইরে আপামর জনসাধারণ জ্ঞাত 
আছে যে, মহারাজা নৃসিংহদের স্বেচ্ছায় তাঁর কন্যা চন্দ্ুকুমারীর সঙ্গে মহামান্য 
সৈনাপাঁত কংসারণর বিবাহ স্ছির ক'রে রাজ্যভার তাঁর হাতে অপর্ণ করে বিশ্রাম 
গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । কাজেই-- 

কাজেই 2 রাণী সনকার চক্ষুর তণক্ষম দান্ট জবলতে থাকে । 
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--সেনাপাঁত কংসারীর নিন্দাবাদ প্রকাশের দুঃসাহস সংবরণ করে নিজ কন্যার 
যোবনীত জশবনের অপমান সহ্য করার দুর্ভাগ্য বরণ করতে চাইবেন না-_ 
আশা কার। 

_-এই কে আঁছস--রক্ষণ, প্রহরী ॥। চিংকার করে ওঠেন রাণী সনকা । 
কিন্তু আকস্মিক ও রূঢ় বস্ময়ে চমকে ওঠেন। কেউ আসে 'না। আটুহাঁসতে 
ফেটে পড়ে মহশীরাম । হাসতে হাসতে বলে । 

--্জাননা নিজের অবস্থা আপাঁন বুঝতে পারছেন না । দুইীদন সময় 
দেওয়া হয়েছে আপনাকে ; ইতিমধ্যে মনচ্ছির করে কন্যা পান্নচ্ছ ক'রে জীবনের 
শান্ত ফিরে পেতে পারেন । অন্যথায় নিদারুণ প্রায়শ্চত্তের কথা মনে রাখবেন । 
দৌত্য সমাপন ক'রে দৃঢপদে ফিরে যায় মহশরাম | 

হঠাৎ যেন এক কঠোর বাস্তব সত্যের আঘাতে কেপে ওঠেন রাণণ সনকা | 
কক্ষাভ্যম্তরে ফিরে আসেন । 'িমূঢ় কন্যা চন্দ্রুকুমারণ দ্বারপ্রান্ত হতে সবই 
শুনেছে । নগরব হয়ে থাকতে পারে না চন্দ্রকুমারী । দ:ঃসহ বেদনার বক্ষঃপঞ্জরে 
কাতরতার ধ্বান তুলে জিজ্ঞাসা করে। 

মা, বাবাকে আর প্রমদাকে ওরা কোথায় নিয়ে গিয়েছে ? 

চমকে উঠলেন রাণী সনকা। যে নিমর্ম প্রশ্নের সঙ্গে মনের গোপনে আলাপ 
করাঁছলেন তান কন্যা চন্দ্রকুমারশ কি তাই শুনতে পেয়েছে 2 একটি বিষগতার 
ছায়া তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে সণ্চাঁলত হতে থাকে । 

কুমারী অনূঢ়া অসীমান্তনী কন্যাকে বিপুল আবেগে বুকের মধ্যে জাঁড়য়ে 
ধরেন রাণণ সনকা । ধকছঃক্ষণ চুপ করে থাকেন তান, তারপর শোকার্তের মত 
ক্রদ্দনের সুরে বলেন । 

স্প্প্রামদা প্রাসাদের বাইরে সংবাদ পেশছে 'দিতে পেরেছে বলে আম বিশ্বাস 
কার কন্যা। আর কামনা কাঁর সে প্রাসাদের বাইরে 'িপদমূস্ত হলেও নিশ্চেন্ট 
থার্বে না। ভাস্কর, রঘুনাথ এরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। 

চচ্্ুকুমারীর চক্ষ্ বাম্পাঁয়ত হয়ে ওঠে । তার শুন্যবক্ষের যাতনা অশ্রুত্রোত 
হয়ে ঝড়ে পড়ে । “রঘুনাথ' বক্ষের 'নভৃতে সেই সুন্দর তনুচ্ছায়া তার গোপন 
জীবনের সকল হীতহাস গুঞ্জারত হয়ে শুনিয়ে দিয়ে যায় । রাতির অদৃশ্য 
জাকুটির মধ্যে রাজকুমারী চন্দ্রের কচ্জলিত নয়নের দৃষ্টি উদাস ও করুণ হয়ে 
শ্থিরস্ফীলঙ্গের মত জহলতে থাকে । 

কী ঞ্ ১] 

বৃশ্চিক দেখা ?দয়েছে আফাশে | 

চোখে ঘুম নেই পণ্চানন ঘোষালের । 

অন্ধকার নেই, চাপা জ্যোতযা । 
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লাউগ্রামে “মাতৃকুটির'"এর আঁলঙ্দ থেকে বফুলাবথীর ছায়ার দিকে তাকিয়ে 
পণ্ঠানন ঘোষাল যেন পদধ্বান শুনতে পেলেন । 'পিলসংজের উপর রাখা সেজের 
দীপ অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে । একটু উসকে দিলে আলো হয়তো উচ্ছল 
হয়ে উঠবে । কিন্তু তা করলেন না পঞ্চানন ঘোষাল। অন্ধকারে ওরা এগিয়ে 
এল । এগিয়ে গিয়ে আজন্দ আঁতক্রম করলেন পণ্টানন ঘোষাল । 

অন্ধকারে মাটির উপর বসে 'স্তামত চীন্দ্রমালোকে আগম্তুকদের মুখের দিকে 
তাকয়ে প্রশ্ন করলেন পঞ্চানন ঘোষাল । 

বল কি সংবাদ ? 

-কংসারশর উৎকোচে বশীভ্ত হয়ে বেশ 'কিছ? অমাত্য তার পক্ষ অবজ্দ্বন 
করেছে । মহারাম নেতৃত্ব দিচ্ছে ষোতাবহারের শাসন ব্যবন্থায় । 

--তারপর । 

সংবাদ পেয়েছি প্রদ্বুয়পুরের সাধারণ মানুষ এবং কিছ? অমাতা যোতবিহারের 
প্রায় সমস্ত রাজকর্মচারশ এমন ক সৌনকেরাও মনে মনে বিদ্রোহ পোষণ করছে। 
কংসারণর বিরুদ্ধে তাদের শান্ত প্রয়োগ করতে তারা প্রস্তুত । 

“জয় শ্রীবঞু? হঠাৎ রন্ত মুখে ছুটে আসে পঞ্চানন ঘোষালের | হাঁটুর 
উপর থাবা মেরে বলেন |” 

কংসারীর দিন ফাঁরয়ে এসেছে, তোমরা প্রস্তুত হও । দ্রুত প্রচার কা 
সমাধা কর । 

__কিন্তু র্ঘুনাথ £ বিনীত প্রশ্ন করে আগন্তুকদের মধ একজন । 

--সৈ ভার আমার । কাল প্রতুযষে 1.*.***বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন 
পণ্টানন ঘোষাল । চারদিকে দবস্টপাত করে দেখেন অন্ধকার কমে আসছে, ঝাপসা 
দেখা যায়। শেষ রাতের আলো ফুটছে । আদেশের ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ান 
তানি । বলেন । 

যাও বিশ্রাম কর সকলে । 

মাটির রাস্তায় খুব মদদ শোনায় পদশব্দ ! ওরা ঢলে বায়। ধারে ধীরে 
পণ্টানন ঘোষাল 'নিজভবনের দিকে অগ্রসর হন । 

আরো দিছু পরে এক অন্বেষণকারণী অশ্বারোহণ প্রায়াঙ্ধকার বনপথে উত্তরাভি- 
মূখে অ*্ব ছ_টিয়ে দেয় । 


আকাশে পৃতস্তন্ধ সূঘ। কুয়াশা ঝরে গেছে । আকাশ নীল । সুগন্ধে 
বাতাস ভার । কজঙ্গালের দিগন্তের গম্বুজ ইতিমধোই শোভিত হয়েছে নব 
পন্রালিকায় । পলাশফঃল পাপাঁড়গুলোকে টান টান করে মেলে 'দচ্ছে সযের কে । 
প্রহরাবোষ্উত রঘুনাথ এক সরোবর তটের নিন একান্তে দাঁড়য়ে প্রার্থনা 
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করেন--“আলো দেখাও প্রভ্‌” তারপর ধীরে ধারে বন্দীশালার দিকে অগ্রসর 
হতে থাকেন । 

ঠিক সেই সময় সর্দার রাম চুনারের নিরেশে বন্দীদের নিয়ে এগিয়ে আসে 
একটি বাঁহনী । রঘুনাথকে সঙ্গে নিয়ে সর্দারের আবাসে রওনা হয় তারা । 
অল্তরের এক বিষন্ন বেদনাকে লুকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বলেন ভাস্কর । 

_-আজই 'বিচার সমাধা করবে সাঁওতাল সর্দার । যাঁদ'-... কথা শেষ করতে 
পারেন না ভাস্কর সংহ । রঘুনাথ আমবাসবাণী উচ্চারণ করেন । 

--বিপদে ধৈর্য হারও না বঙ্ধ:, দেখাই যাক ক হয়। 

বিশাল দারঃপ্রাচশর বোম্টত একটি চাতালে প্রবেশ করেন তাঁরা । সেই চাতালের 
এক পাশ্বে একটি অনুচ্চ মণ্টের উপর অমসৃণ খণ্ডিত তরুকাণ্ডের বেদকা । 
অপর পাশ্রে একটি নাতিদীর্ঘ মুস্তাঙখণে রঘুনাথ ভাস্কর ও অঙ্গাদকে দাঁড় কাঁরয়ে 
দিয়ে দাক্ষণ ও বাম প্রাচীরের সঙ্গ সমান্তরাল ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হল সাঁওতাল 
বাঁহনী । আজ তারা তর ধনুক সড়াঁক তরোয়ালে সাঁন্জত । কিছুক্ষণের মধ্যে 
র্ঘুনাথের অপর দ্বাদশ রক্ষীগণকেও সেইস্ছানে এনে দাঁড় কাঁরয়ে দেওয়া হল। 

দ্রাম 'দ্রীম মাদল বেজে উঠলো । কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে মণ্টে উঠে 
দারুবোদকার উপর উপবেশন করল সর্দার রাম চুনার । 

সঙ্গো সঙ্গে কয়েকজন তারন্দাজ বন্দীদের সম্মুখে প্রায় দশ হাত দূরে সারিবদ্ধ 
হয়ে দাঁড়াল, ডান হাতে তাদের সুতীশক্ষণ তর বাম হাতে ধনুক | সদ্ারের মণ্ের 
দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল তারা । 

বকের ভিতর এক ঝলক রন্ত চলকে ওঠে ভাস্করের, চশৎকার করে ওঠেন 
তান । ূ 

- _র্ঘনাথ মরতে হলে** 

কথা শেষ করতে পারলেন না ভাস্কর । মণ্চ থেকে চীৎকার করে উঠলো 
রাম্‌ সর্দার । 

সাবধান । কোন রকম ণড৬১৬। করণে আমার সৈন্যবাহনী বিষান্ত তারে 
তোমাদের মৃহূতে গেথে ফেলবে । 

শীতল পাথুরে দ্যাঞ্ট সামনের দিকে মেলে ধরে আবার বলে সর্দার রামু 
চুনার | 

_মুত্যুর পরবে তোমাদের সঙ্গো কয়েকটা কথা বলতে চাই । 

সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে আদেশ জারি করে সর্দার | 

--তোমরা তোমাদের করবা করে যাও । 

আদেশ পাওয়ামান্ত কয়েকজন কাজে লেগে গেল । একজন পায়ে পায়ে বন্দীদের 
দিকে এাগয়ে এসে প্রশ্ন করল। 
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--তোমাদের মধ্যে কে তোমাদের প্রাতানাধত্ব করতে চাও ? 

এগিয়ে এলেন রঘৃনাথ। তার মুখে চোখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। 
একজন তাঁকে সর্দারের সামনে নিয়ে এল । চর্তুদকে এক অস্বাভাবিক নীরবতা । 

সেই নীরবতা ভঙ্গা করে সদ্শার রাম চুনার প্রশ্ন করল । 

_মৃত্যুর পদশব্দ নিশ্চয়ই তোমরা শুনতে পাচ্ছ। তার আগে কিছ 
বলবার আছে ? 

_-আছে । আমরা তোমার কোন ক্ষাতি কারান । আমরা তোমাদের শক্র নই । 

কিন্তু প্রদাম্নপ্রেব কোন রাজকম্ণচারণকে আমরা ক্ষমা করব না। তারা 
আমাদের শন্রু ৷ | 

--সদ্ণার, প্রদ্যুষ়পঃরের সমস্ত রান্দ কর্মচারীই সমান নয় । স্বয়ং রাজা 
ন:সিংহদেব কারও আনন্টকারশ নন । আমাদের হত্যা করে, তোমার সাঁতাকারের 
শন্রে যারা তাদের আরো স্হাবধাই করে দেবে তুমি । চকচকে চতহর ঘিরে কাঠের 
প্রাচীরের কালো কালো ছায়ার উপর চোখ বুঁলয়ে রঘুনাথের মুখের উপর দহ্টি 
ণনবদ্ধ করে সর্দার রাম চুনার ! উঠোনের মাঝখানে দাঁড়য়ে রঘনাথের মনটা 
হঠাৎ দমে গেলেও তিনি মনে মনে হসেব করে দেখলেন এখান থেকে সর্দারের 
মণ চার হাত উচ্চ হবে। সর্দারের পাশে একজন মাঘ বল্লামধারী । রঘুনাথ 
ধশরে ধীরে সর্দারের দিকে চোখ ফেরালেন । চতবরের প্রাচীরের পাম্র সারিবদ্ধ 
সোনকেরা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো । তারা তখনো ঠিক বুঝতে পারোন রঘুনাথের 
উদ্দেশ্য কি। রঘনাথ ততক্ষণে চিতাবাঘের মত লাফ মেরে মণ্সের পাটাতন 
ধরেছেন বজুমূণ্ঠিতে । দিশেহারা হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রামু সর্দার । 
পরমৃহূর্তেই রঘঃনাথের 'বপ্যলবল-স্পাধত বাহুর আঘাতে বল্লপমধারী সৈনিক 
মণ্চ থেকে ছিটকে নীচে আছড়ে পড়ল আর তার হাতের বল্লম দাক্ষণ মুষ্ঠিতে 
খনয়ে রামু চুনারের বুকের উপর চেপে ধরলেন রঘুনাথ । পসৈনোরা ছুটে আসছে 
মণ্ের ?দকে । তণরন্দাজশীরা লক্ষ্যদ্রন্ট হবার ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সোনকদের 
কানে এল রঘনাথের বদ্দ্রগম্ভীর স্বর । 

--খবরদার এক পা এগুলে সর্দারের বুকে বল্লম বিশধয়ে দেব । 

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়ে পড়ল সবাই । 

--আমার লোকদের মণ্ডে উঠে আসতে দাও সর্দার | 

সর্দার রামুচুনার গপঠের উপর তাক্ষ। বল্লমের স্পর্শ অনুভব করল । য়ঘুনাথ 
সর্দারের অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন । 

মনে রেখ সর্দার আমরা মরলে তুমিও মরবে । 

সর্দার রাম্‌ চূনার রঘুনাথের বিশাল শাল্তমন্তা অনুভব করতে পারল । 
সৈনাদের দিকে তাকিয়ে আদেশ করল । 
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---ওদের আসতে দাও । 
। রঘংনাথের হাঞ্গীতে মণ্টের উপর উঠে এল বন্দীরা । কোন অঘটন ঘটল না। 
রঘুনাথের আদেশ মত অস্ত তাগ করে সার সার দাঁড়াল সাঁওতাল বাহনী । 
কারো মুখে কোন কথা নেই। 

পাধাণীভূত বৃক্ষের মত স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়য়ে থাকে লর্দার রামু 
চুনার । 

ধীরে ধীরে সর্দারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন রঘুনাথ । হাতের বল্পম ফেলে 
দেন। সর্দারের চোখের ভিতর দ্‌ম্টি ফেলে বলেন । 

--সদ্ার তোমাকে মারতে চাই না। শুধয বলতে চাই আমরা তোমার 
শে নই । 

রঘহনাথ মণ্চের উপর থেকে বল্লম তুলে নিয়ে পুনরায় সর্দারের হাতে দেন । 
বলেন । 

--সদ্ণার এবার ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের মারতে পার । 

1কম্তু সর্দারের মন তখন অন্যাদকে | সে এক দন্টে সৌনকদের লক্ষ্য করাঁছল 
এগয়ে এসে চখৎকার করে উঠল । 

স্প্দাড়াও । 

রঘুনাথ িছন রে মণ্ের সম্মুখে চত্বরে তাকিয়ে দেখলেন হইাতিমধ্যে 
সোৌনকেরা অস্ত হাতে তুলে নিয়েছে । কয়েকজন ধনুকে তার সংযোগ করে 
মণ্টের ঠিক নশচে রঘুনাথের উপর লক্ষ্য স্থির করে দাঁড়য়ে । সর্দারের আদেশ 
শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে মণ্টের নীচ থেকে এক 
তশক্ষ। নারীকণ্ঠ শুনতে পায় সকলে । 

--দাদা ! 

1নজ্পলক নয়নে তাকিয়ে দেখেন রঘুনাথ । 

ঝঞ্ধাহত কাননের উৎক্ষিপ্ত ব্রততশর মত ছুটে মণ্টের উপর উঠে আসে এক 
সুযৌবনা কুমার ! রঘুনাথের পায়ের উপর লঃটয়ে পড়ে সুন্দর বিদ্বাধর 
কাম্পত করে বলে । 

দাদা তুমি! 

অকস্মাং যেন এক তৃগ্ত স্বপ্নের উল্লাসে বিচাঁলত হ'য়ে. ওঠেন রঘুনাথ, 
হদয়ের আগ্রহ নিয়ে একটি হাতে সেই নারীর করস্পর্শ করে বলেন । 

-ফৃলকী তুই ? 

সদর রাম্‌ চুনারের দ:ষ্টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । কৃতার্থ ভাবে রঘুনাথকে 
1জজ্ঞাসা করে । 

আমার কন্যা ফুলকণীকে তুম ক করে চিনলে ? 
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ফুলকা এগিয়ে এদে পিতার সামনে দাঁড়ায় । ব্যথাহত লাঁতকার মত শিহরিত 
হয় ফুলকার নামত দেহ । পিতার মুখের উপর চোখ তুলে বলে । 

বাবা তুমি জান না, ইনিই প্রদুয়পরের দস্যার হাত থেকে সৌঁদন আমাকে 
উদ্ধার করেছিলেন, রক্ষা করেছিলেন আমার সকল কৌঁমার্য, আমার জাতির সম্মান । 

করন্দনের শব্দহারা বিলাপের মত আবার বলতে থাকে ফ:লকখ-_-বাবা, সেই' 
দাদাকে তুমি মারতে যাচ্ছ, এত কন্ট 'দয়েছ ? 

কন্যার 'বলাপ ধান সদণর রাম্‌ চুনারের বক্ষের শ্বাসবায়্‌কে হঠাং আঘাতে 
আহত করে। বাস্মত সর্দার রঘ;নাথের দিকে 'ফিরে চায়, জিজ্ঞাসা করে । 

--তবে আপনিই কি যোতাঁবছার রাজ রঘুনাথ ? 

-্-হাাঁ সর্দার ; আকাশত্রন্ট নক্ষত্রের মত আমিই সেই হতভাগ্য রাজা 
রঘুনাথ । 

_-ক্ষমা করুন রাজা ।' রামু সদ্ণর রঘুনাথের বাহ আকর্ষণ ক'রে বলে। 
'আমার মেয়েকে যাঁদ বোন বলে স্বীকার করে থাকেন তবে*** । কথা শেষ 
করতে পারে না রাম সর্দার । চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো । 

"সর্দার ।-_রঘুনাথ রামু সদ্ণরের কাছে এগিয়ে গেলেন । প্রায় ধরা গলায় 
ফস ফস ক'রে বললেন ।-_তুম সর্দার, আম ছিলাম রাজা । আমরা বার, 
অন্যায়ের সঙ্গে আমরা লড়াই কাঁর,_-আগমাদের কাদতে নেই । 

রাজা ! আবগাপ্নঃত সর্দার রামু চুনারের কণ্ঠস্বর | 

সে এক মহন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে । পরক্ষণেই বিপুল আবেগে রঘুূনাথকে 
বৃকে চেপে ধরে । | 

প্রাক-সান্ধ্য বায়ুর মদ শীতসগ্টারে আবার শান্ত ও ক্মিগ্ধ হায়ে ওঠে 
কজঙ্গালের সাঁওতাল সদ্শার রাম্‌ চুনারের আবাস । কৃতাঞ্জলগ করে এবং প্রসন্ন 
হৃদয়ে আনন্দ নবেদন করে সর্ণার দহিতা ফূলকশ । 

"দাদা । উৎসাহত শোনা যায় ফুলকণর কণ্ঠস্বর | 

-স্বল বোন । সকোৌতুকে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ । 

--স্বাবা তাঁর সমস্ত শীস্ত দয়ে তোমাকে সাহাধ্য করবে । 

সত্যি! সমোৎসুক রঘনাথ | 

স্প্হ্যা রাজা । মৃদুহাস্য স্করিত করে সদণর | 

স্-সর্দার | প্রদযায়প্রবাসী কোনাদন তোমাকে ভুলবে না। যাঁদ সি 
আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রদহায়পুর রাহমূত্ত হয় বে ভাবশকালের ইতিহাস 
তোমাকে 1চরাঁদন মনে রাখবে । 

রাজা রঘুনাথের মূখের 'দকে তাঁকয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে কজঙালের সদশর 
রামু চুনার । সমবেত সৈনিকদের দিকে ফিরে চিৎকার করে ওঠেন রাখ সরণার | 
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--জয় রাজা রঘ:নাথের জয় । 

সমবেত বাহিনী সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে । 

-_-জয় রাজা রঘুনাথের জয় । 

তখন অপরাহৃ--মআকাশবক্ষে ধীরে ধীরে 'াঁলয়ে যাচ্ছে ক্লান্ত দিবসের 
সৌরকরশোভা । সন্ধ্যার রন্তরাগ ফ:টে ওঠে শান্ত চিতানল দহাতির মত। 

্ 

স্তব্ধ রানি । 

আঁধার আকাশে তারাগ7লি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । বাতাসে বনানশর উগ্র 
কামনামাদর সুবাস । পন্রমর্মরে নীরব ব্যাফুলতা ফুটে উঠেছে । 

ব্যাকুলতা রঘুনাথের বকেও | দর জলাভাম হ'তে দাতুছের কলনাদ শোনা 
যায়। রান শাশরবাষ্পে আচ্ছম হয়ে আছে। এত স্পন্ট ক'রে নিজের ভূল 
আর ক্ষতিয়ে কোনাঁদন ব্ঁঝ বুঝতে পারেনান রঘুনাথ। উন্মন্ত আকাশের নীচে 
তারাজলা আলো ছায়ায় একাকী দাঁড়য়ে আছেন রঘুনাথ । বক্ষের পাশের 
বদ্মাভ্যষ্তর হতে ধীরে ধরে সযতে বের করে আনেন কুঙ্কূমে রাঞ্জত অধর সুষমা 
আালাম্পত বহুযত্ণে রক্ষিত সেই হাঁরদ্রাভ দেওদার পন্ন। তাঁর অন্তর মান্দরের 
একমার প্রেমস্পশএ। 

ধীরে ধশরে দাঁয়তের সাকাক্ক্য চু্বনে সন্ত হয় প্রিয়া স্পর্শ ধনা সেই চিন্নিত 
পন্লালকা | মনে মনে বলেন রঘুনাথ-_-“কেন তোমার অধরের স্হাস্মত আনন্দ গোপন 
করে রেখেছ ? কেন আমায় জানতে দাওনি, যাঁদ পৃবশহ্নে জানতে পারতাম তবে***” 

মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন রঘনাথ । 

প্রদ্যযনপুর রাজপ্রাসাদে কোন নিষ্ঠুর চক্রান্ত নেমে এসেছে কে জানে । মনের 
গভপরে 'বষম মেঘের মত একটি স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাস অনুভব করেন রঘুনাথ । 
তৃণাস্তীণ“ণ ভ্ীমর উপর দাঁড়য়ে হঠাং লক্ষ্য করেন রান্রর অন্ধকার ক্লান্ত 
হয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে পশ্চিম 'দগবলয়ে । উন্মত্ত গিপাসার মত দুই 
ব্গ্র হস্তের 'বপৃল আগ্রহে সেই “পন্তালকা' বক্ষবস্ত্ের মধ্যে স্থাপন করে দ্রন্ত 
অগ্রসর হতে গিয়ে দেখতে পান, ভাম্কর 1সংহ তাঁর দিকেই এগয়ে আসছেন । 
শবাস্মত হন রঘুনাথ কন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন তাঁর মতই 'িদ্রাহীন কেটেছে 
ভাম্করের রান । কাছে এসে দাঁড়ান ভাস্কর [সিংহ । | 

ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে আসে পূর্ধগগগনের ললাট । সেই দিকে তাকিয়ে 
ভাস্কর বলেন । 

--আর দুই প্রহরের মধ্যে আমাদের যাল্লা করতে হবে বন্ধু । 

-শপীবপুল 'িপাঁসত অন্তরে আমি সেই মৃহতের জনাই অপেক্ষা করাছ। 
শান্ত দৃন্টি তুলে চান রঘুনাথ । 


১০৬ 


--তুঁমি 'ি সারারাত ঘুমাও নি ?--আন্তরিকতার সঙ্গো প্রশ্ন করেন ভাস্কর 
1সংহ । 

_-না ঘূম আসে নি, তুমি £. 

_-না ঘুম আসে নি। 

পারপূর্ণ প্রভাতের লগ্ন আসন্ন হয়ে আমে । রঘদনাথ ও ভাস্কর রাম$ 
সর্দারের আতাঁথ বার্টীকার দিকে এগিয়ে যান । আরো দুই প্রহর আতিন্তান্ত হলে 
সর্দার রামু চুনারের বিশাল সাঁওতাল বাহন? উত্তর আকাশের নীল আকাশ লাল 
ধূঁলতে ভরে দিয়ে প্রদ্যুয়প;রের উদ্দেশ্যে রওনা হয় । রঘহনাথ ও ভাস্কর একটি 
ছোট অশ্ববাহনণ নিয়ে এীগয়ে যান । 

সেই সময় বনানী আঁতক্রম করে এগিয়ে আসে একটিমান্ন অশ্বারোহী ॥ দরখর্ঘ 
এ অ*্বচালনা করে সে ক্লান্ত । 

এই ব্যাস্ত পণ্ানন ঘোষাল প্রোরত রঘঃনাথের সঙ্ধানকারী এক বিশ্বস্ত সোনিক ॥ 

সমস্ত সংবাদ অবগত হয়ে সেই সোনককে পশ্চাৎ অনঃসরণকারণ? বাহনীর সঙ্গো 
[কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেন রঘ,নাথ । 

অগ্রবতর্দ বাহনগ 'নয়ে দ্রুত অগ্রসর হন রঘুনাথ । 

মধ্যাদনের আকাশ ধীরে ধশরে তামাভ হয়ে ওঠে । 

উর গিলাবেন্টিত প্রান্তর আঁতক্রম করে অরণ্যে প্রবেশ করে বাহিনী । এক 
মূহূর্ত সয় নষ্ট করতে চান না রঘনাথ । সমস্ত সাঁওতাল বাহনগকে কয়েকটি 
দলে ভাগ করে আগ পিছ; সৈন্য সচ্জা করে এগুচ্ছেন তিনি । 

মোটামুটি একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হরেই । মনে মনে হিসাব করে আশা 
করাছলেন, পতা পণ্টানন ঘোষাল ইতিমধ্যে যোতাঁবহার ও প্রদযষ্মপুরে প্রচার সুর 
করেছেন । যাঁদ সাঠক সাহায্য পাওয়া যায় তবে কাল প্রত্যুষে লাউগ্রামের পশ্চিম 
অরণ্যে গোপনে সমবেত হয়ে পাঁরকজ্পনা সমাধা করতে হবে । 

1শঙা বেজে উঠলো । 

দাঁড়য়ে পড়লেন রঘুনাথ । ভাস্করের নিরেশে মধ্যাহ্ন ভোভানের প্রয়োজনে 
অগ্ব থেকে নেমে পড়লেন সবাই । অশ্বগহ্ল তরুকাণ্ডে বেধে দিয়ে ইীতউাতি 
িশ্রামাথ্থে উপবেশন করে সৈন্যবাহনী । 

ভারপ্রাপ্ত সৌনকেরা ভোজ্যবাহী অঞ্বগঠীলর পৃম্ত থেকে সামগ্রী নামিয়ে 
রহ্ধনের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। 

ধরে ধণরে ভাগ্করের কাছে এগিয়ে আসেন রঘঃনাথ । ভাস্করের ব্‌কেন্র 
আগুনের ছোঁয়া লাগে তাঁর বকে । ধনজের অন্তরে অদ্ভুত এক চাণ্চল্য অনুভব 
করেন রঘুনাথ । সমদুঃখভাগী বান্ধবের মত ব্যথত দ:ষ্টি তুলে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ । 


স্পক ভাবছ ভাস্কর ? 
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"বোধহয় তুমিও যা ভাবছ । 'স্মিতহাস্যে উত্তর দেন ভাস্কর 

-আমি রাজপ্রাসাদের কথাই ভাবাছি। 

"আমিও । ূ 

পন্রচ্ছদ এক বৃক্ষের নীচে দুর্বামঞ্জরর উপর দেহ এলিয়ে দেন 
রঘুনাথ, বুঝতে পারেন দুর্বহ এক বেদনা যেন তাঁর অন্তরের গভখরে পৃঞ্জীভূত 
হ'য়ে রয়েছে । 

নাবড়তর হয় মধ্যাহ্ন । অলস বাতাস তরুক্ষীর সৌরভে মহচ্ছিত হয়। 
সৈন্যগণ মধ্যাহ ভোজন সমাপ্ত করে ইতিমধ্ো প্রস্তুত হয়। 

শিঙা বাজে । 

যাল্লা করে সৈন্য বাহনশ । 

হঠাৎ শোনা যায় আকাশচারশ পাঁখদের কলরব, ভগতত্রস্ত পাঁখগুলি উড়ে 
যায় বংক্ষাঙ্তরে | 

সন্ধ্যাতারা ফোটে । আকাশ খর নীল । অগ্রবতর্শ বাহন নিয়ে বনপ্রান্তে 
ক্ষণণ ম্লোতাঁস্বনীর কিনারে এসে দাঁড়ান রঘযনাথ । এখান থেকে লাউগ্রাম দুই 
যোজন পথ । এখানেই বাহনীকে থামিয়ে দেন রঘুনাথ । ধখশরে ধগরে অগণিত 
সাঁওতাল সৈন্য বাহিনী একান্ত হয়। অঙ্ঞাদ ও সর্দার রাম: চুনারের নেত-ত্বে 
সৈন্যগণকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলে ভাস্কর ও রঘুনাথ লাউগ্রামে পঞ্চানন 
ঘোষালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে অশ্বারূঢ হন । অরণ্য ছায়ায় 
কালো একটা রেখার মত দাঁড়য়ে থাকে সাঁওতাল বাহন । 

ধরে ধীরে রান গভশর হয়ে আসে । 

রাণ্রর আকাশ বড় স্থির ; ভয়ানক শান্ত । 

দ্বার উন্মুক্ত ক'রে উন্মনন্ত প্রাঙ্গণে বৌরয়ে এলেন পণ্ানন ঘোষাল! তাঁর 
শপছনে ঘোতীবহারের দুইজন প্রান্তন রাজকমণচারণ । 

এঞাগয়ে এসে আভাম নত হয়ে প্রণাম করেন রঘ.নাথ । মাথায় হাত রেখে 
আশীর্ধাদ করলেন পণ্চানন ঘোষাল ; পরমূহূতেই বুকে জাঁড়য়ে ধরলেন 
রঘ-নাথকে । 

শোন, অন্ধকারে গাঢ় শোনা যায় পণ্টানন ঘোষালের কণ্ঠস্বর | 

--তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি । দ্েঘ প্রস্তুত |» 

'-রাজপ্রাসাদের কোন সংবাদ অবগত আছেন ?--এগিয়ে এসে ব্যাকুল প্রন্ন 
ফরেন ভাস্কর । 

-্প্রাসা্দ কংসারীর অধীনে । সারা রাজ্যে প্রচার করা হয়েছে রাজা 
নহসিংহদের উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন । কাল গোধূলি লগ্নে রাজমাহস্প্র উদ্যোগে 
রাজকন্যার নঙ্গো কংসারীর বিবাহ * অকল্মাৎ গলা চাঁড়য়ে বলেন +স-কিন্তু রাজার 
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1কম্বা রাজমাহষাঁর এতাদ-শ্য সিদ্ধান্তের কথা কেউ বিষ্বাস করোনি, রাজার কিম্বা 
রাজমাহষার সঙ্গো সাক্ষাৎ করতে কেউ প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারছেন না। 

_-িতা আমি কজঙ্গালের সাঁওতাল সর্দার রামু চুনারের সাহাধা পেয়েছি ; 
এক বিশাল সাঁওতাল বাহন নিয়ে সে আমার সাহায্যে এগয়ে এসেছে । 
উত্তর সামান্তে মরোতস্বিনগর উপান্তের অরণ্যে তারা অপেক্ষা করছে । আপান 
ক করতে বলেন জানতে এসোছি । আপনার আদেশ নিতে এসেছি । 

রঘ:নাথের কথা শুনে উদ্বোলত আবেগে চণ্ল হয়ে ওঠেন পঞ্চানন ঘোষাল । 
বলেন। 

--তুমি ধন্য রঘ্যনাথ । তবে ভেবনা সারা প্রদ্ঃকসপুর রাজ্যটা ঠাণ্ডা আছে। 
তানয়। জল যখন ফোটে তখন নখচের 'দকেই প্রথমে ফ্‌ট ধরে । তোমার সঙ্গে 
থাকবে প্রত্যেক প্রজা । প্রত্যেকটি পর্ণ কুটির হবে তোমার দুর্গ । 

বলতে বলতে উদশপ্ত হয়ে ওঠেন পণ্ানন ঘোষাল । 

গলার স্বর কাঁপে, আবার বলেন--আঁম আশীব্ণদ কার রঘুনাথ তুম 
জয়যুস্ত হবে । 

ভাস্করের দিকে ফিরে চান রঘুনাথ । তারপর পন্থানন ঘোযালের দিকে ফিরে 
বলেন ।-_-কাল প্রত্যুষে আমরা প্রদ্যগ্নপূর আক্রমণ করব পিতা । 

রঘুনাথের কথা শুনে এক আত্মপ্রত্যয়ের তৃপ্তিতে প্রা্গিগ্ত হয় গণ্সানন 
ঘোষালের মৃখমণ্ডল । 

_-শুভস্য শীবুম্‌ 1 আজ রানের মধ্যেই যোতাঁবহার থেকে প্রদাপৃর 
পর্যন্ত স্বপক্ষীয় অম্নাত্যগণকে এ. সংবাদ পেশছে 'দিয়ে' প্রস্তুতির আহ্বান 
জানানোর ভার আম নিলাম । তুমি রাত্র শেষ যামে যোতাবহারের উপর 
দুর্বার আক্রমণ হানবে ॥। যোতাবহারের আিবার্য পতনে তোমার পথ চেয়ে থাকা 
সৈন্যগণ, রাজকর্মঢারীগণ সাহাঘা করবে । অতঃপর পূর্ণ শান্ত দিয়ে সাঁওতাল 
বাহনীসহ প্রদযায়পুর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করবে । 

-শ্আশীবাদ করুন পিতা পুনরায় আভাম নত হয়ে প্রণাম বরেন 
রঘুনাথ । 

রাতের অন্ধকারে রণাম্বের মুখরজ্জ; আকর্ষণ কয়ে অশ্বারূঢ় হন রঘ,নাথ । 
ভাস্কর 'সংহও তাঁকে অনুসরণ করেন । দূরান্তের ঘন অন্ধকারের মধ্যে অদ্য 
হয়ে যান দৃই অশ্বারোহা । 


রান শেষের আদ্র বাতাস প্রদ্বায়পূর প্রাসাদ দুর্গে শন শন: শব্দ তোলে । 
চাঁকত হয়ে ওঠে সতর্ক প্রহরী । কিসের শব্দ না? 
কারো চগৎকার 2? দাঁক্ষণে বামে চেয়ে দেখল রক্ষণ । কারা প্রাচখরের গালে 
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একটা মশাল এখনও জবলাছল। তার আলোয় যতদূর দেখা যায় কোথাও 
1কছ; নেই । 

আবার সেই চীৎকার । 

এবার নিশ্চিন্ত হল রক্ষী । কারাকক্ষের মধ্য হতে চীৎকার শোনা যাচ্ছে । 

আবেগে উত্তেজনায় শহ্খলিত মহারাজ নাপংহদেব হাতে পায়ের শংঞ্খল 
বাঁজয়ে কারাকক্ষে পদচারণা করে বেড়াচ্ছেন । শংঙ্খালত অবসন্ন পায়ের একটানা 
ঝনংকার বন্ধ করে চীৎকার করে ওঠেন। পাষাণ কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে 
প্রাতহত হয়ে কেমন একটা অস্বাস্তকর অমান্ষক রূপ নিয়ে বাইরে বোরয়ে আসে 
সেই কণ্ঠধ্বান। ণ 

উধ্বলোক থেকে মদ্ব আলোকের জ্যোতিধারা প্রদ্যুয়পরের রাজপ্রাসাদের উপর, 
মান্দর চূড়ায় তৃণাত প্রান্তরের উপর আলোকের করুণা বর্ষণ করে । যেন বিরাট 
এক কল্যাণের যাজক আবিভূত হচ্ছেন । 

কারাগারের লৌহদ্বার প্রান্তের 'ছদ্রপথে দযান্ট মেলে 'দয়ে দেখতে থাকেন 
নীসংহদেব । এই সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যতদুর দ:ন্টি চালনা করা যায় তার 
সদমার মধ্যে পাঁশ্চম প্রান্তের একটি চত্বরের তৃণ মুন্ত করে চতুছ্কোণ একটি ক্ষেত্র 
তৈরশ করে তার উপর বাল 'ছিটিয়ে কছ একটা করছে সৈন্যদল ; কংসারী দাঁড়য়ে 
দাঁড়য়ে তদারক করছে। 

1ক হচ্ছে ওখানে ? 

সহসা তীর সুরে শিঙা বেজে উঠল । নিস্তব্ধ হয়ে গেল চতুঁদক। রাজা 
ন:াঁসংহদেব কারাগারের লৌহ কপাটের ছিদ্রপথে চোখ নিবদ্ধ করে দেখলেন সেই 
বালুকা 'বছানো চত্বরের চারিপাশ্রে কংসারশর পাশে তার অনুগামীগণ সারিবদ্ধ 
হয়ে দাঁড়য়ে আছে । আর একাদকে দাঁড়যে আছে দুগরিক্ষশবাহনণ । 

দুইজন রক্ষী সেই চত্বরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল । 

সেনাপাতি কংসারীর চীৎকার শোনা গেল । 

-_এই প্রহরীরা দেখেছে ইতিপূর্বে একজন প্রহরণকে রাতের অন্ধকারে গুষ্ত- 
হত্যা করা হয়েছে । তোমরা কি হত্যাকারীর শাস্তি চাও । 

-_ চাই, চাই--সমস্বরে চ+ৎকার করে ওঠে উপাস্থিত সকলে । 

বন্দীকে নিয়ে এসো চীৎকার করে আদেশ দেয় কংসারধ । 

সেই দ্বারের 'ছদ্রপথে চক্ষু স্থাপন করে দেখলেন রাজা নাসংহদেব, কয়েকজন 
প্রহরখ সান্নী একজনকে সেই' তৃণমনন্ত চত্বরের উপর এনে দাঁড় কাঁরয়ে দিল, তাঁর হাত 
পাশঙঞ্খালত ! সেপ্রমদা। 

তান মাথা নীচু । মুখ অন্ধকার । 

দাঁড়িয়ে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রমদা। 
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তুমি প্রহরীকে হতা করেছ £--চীৎকার করে প্রমদাকে জিজ্ঞাসা করে 
কংসারী । 

--াকম্তু--কিছ বলতে চায় প্রমদা । 

-_তুমি ক সেই প্রহরণকে হত্যা করেছ ? 

পুনরায় চবংকার করে প্রশ্ন করে কংসারাঁ । 

হ্যা কিন্তু 

সমবেত সোনক ও প্রহরীদের গুঞ্জনে প্রমদার কণ্ঠস্বর শোনা 
গেল না। 

ঘাতক বিশাল এফটি খড়া কাঁধে নিয়ে সেই মশানে প্রবেশ করল। প্রমদাকে 
প্রদাক্ষণ করে ঘুরতে লাগল সেই ঘাতক ॥ বালির উপর ্থির হয়ে দাঁড়য়ে আছে 
প্রমদা । তার সামনে রাজপ্রাসাদের সারিবদ্ধ স্তম্ভ শ্রেণী । দুরে ঘন পল্রচ্ছদ 
সবুজ বংক্ষশ্রেণী । উপরে আকাশের অনন্ত নীলিমা সমস্তই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে 
চোখের জলে । 

ততক্ষণে ঘাতক তার পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়াল । 

কংসারীর আদেশে একজন সৈনিক এগয়ে গিয়ে প্রমদার দুই নিবিড় নয়নে 
একখণ্ড কৃষ্ণ বম্ত্র বন্ধন করে দিয়ে স্তবাকিত কেশদাম পশ্চাতভাগ থেকে টেনে মাথার 
উপর চূড়া করে বেধে দিয়ে আসে । 

মাটি ছুয়ে বল তুম অপরাধী !--চীৎকার করে নিদেশ দিচ্ছিল 
কংসারশ । 

প্রমদার কানে কোন স্বর ঢুকল না। 

আবার চঈৎকার করে উঠলো কংসারী-- 

এবার মাথা নীচু করে বালি বিছানো চত্বর স্পশ" করল প্রমদা । 

অনুচ্য কণ্ঠে বলল । 

- আম 'র্রোষ আমতা 

সেই মুহূর্তে তার মাথার উপর খঙ্জা ঝলসে উঠলো । 

সূর্য ?করণে অবগাহন করে তীন্র বেগে নেমে এল প্রমদার কোমল স্কন্ধে। 
বাল:কা রাঁশর উপর ছিটকে পড়ল প্রমদার খাঁগুত শস্তক | স্তবাঁকত কেশদাম 
খুলে গিয়ে ঢেকে ফেলল স্বপ্নীল ঠে'ট, বিস্ফারিত সাকাঙ্কষ ওষ্ঠ । রন্তমাথা খড়া 
শূন্যে তুলে সেনাপাঁতিকে আভবাদন করল ঘাতক। 

নানা 

কারা কক্ষ িদীণ* করে চীৎকার করে উঠলেন শংঙ্খালত রাজা নৃসিংহদের | 
সঙ্গাহখন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন পাষাণ কারার পাষাণ বেদীতে । 

দূরে প্রদায়পুুর রাজ্য সীমান্তে ভ্রোতাস্বনীর তটে পশ্চিমাকাশের একখন্ড 


চা 
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মৈঘ সতুষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে নীচে বালুকা তটের উপর তার বহ্যাঁদনের ফেলে 
যাওয়া আবালা সাথাঁর দকে। 


শুকতারার আলোকে রাঁন্শেষের হিমেল অন্ধকার যখন স্ছির তখন মহগয়াজীব 
ব্যাধের মত সশওতাল বাঁহনী ঝণাঁপয়ে পড়ল যোতাঁবহারের রাজপ্রাসাদে । 
অপ্রস্তুত রক্ষাবাহিনী এই হঠাৎ আকুমণে পিছ? হটতে বাধ্য হয়ে প্রাসাদের মধ্যে 
আশ্রয় নিয়েছে । শেষ রাতের মূদ্দর আলোকে জহলে ওঠে আগ্ন-সায়ক । পথ পেয়ে 
রঘহনাথ সসৈন্যে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করেন । 

সৈন্যদের চীৎকার শোনা যায়। 

--জয় রাজা রঘুনাথের জয় । 

মহীরাম প্রাসাদের উপর থেকে নামতে চেম্টা করে। চেয়ে দেখে প্রাসাদটা 
যেন পাঁরহাস করে তারই 'দকেই চেয়ে আছে । 

--খবরদার । 

সোপানশ্রেণীর নীচে ম্যন্ত তরাবাঁর হাতে রঘুনাথ। রঘুনাথের সঙ্গে 
ইতিমধ্োই প্রাসাদরক্ষীরা যোগ দিয়েছে । 

মহারামের চোখ লাল হয়ে ওঠে । অপমানে জলে ওঠে সে। তরবারি 
উম্মুন্ত করে ছদটে নামতে চায় মহীরাম । কিন্তু সেই মূহনর্তে এক ঝাঁক তথর 
তার বক্ষভেদ করে। 

সোপান শ্রেণীর উপর থেকে মহারামের রন্তান্ত দেহটা গাঁড়য়ে পড়ে নশচে 
রঘুনাথের পায়ের কাছে। 

প্রাসাদের তোরণদ্বার খুলে গিয়েছে । 

দলে দলে সৈন্যবাহনণ প্রাসাদ চত্বরে সমবেত হয় । 

ইতিমধ্যে পণ্সানন ঘোষালও উপাস্থিত হন। উল্লাসে চখৎকার করে ওঠে 
উৎফুল্ল সৈন্যবাহিনী। 

_-জয় রাজা রঘু্‌নাথের জয় । 

প্রভাত সূরযালোকে আ'লাম্পত হয় যোত বিহার রাজপ্রাসাদ । বহাঁদিন 
পর 'নজ শয়ন কক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্ষণেকের জন্য নিজের অন্তরের ভিতরে এক 
দাবদগ্ধ জবালা অনুভব করেন রঘনাথ | প্রভাত বায়ুর মূদ্র শীত সগ্চালনে ধপরে 
ধারে আবার শান্ত হয় হৃদয় । শুনতে পান সেই মঞ্জণর ধ্বান তাঁর নিঃশ্বাস 
আর অতৃপ্ত অধর অনম্ত কাল বাকে খখজে বেড়াচ্ছে । দুটি প্রণয়োধসুক বাহ্‌ 
বক্ষে শ্থাপন করে ধাঁরে ধারে উচ্চারণ করেন রঘ[নাথ--“প্রদ্ায়পুর তলয়া 
চল্মকুমারা 1” | 

সহাযা। প্রদথায়পদর রাজপ্রাসাদে তোমার এ মত্ত তত দুই বাহুর কামনা 
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ধরাক্নত নখাবালখনে আঁলাম্পত হবার কামনায় তোমারই প্রণয়কামনশ দেই 
তাপসীকার 'ববশ তন আজও স্বপ্লাতুর । 

-_কে ভাস্কর । ভাস্করের উপাচ্ছীতিতে অন্যমনস্ক রঘুনাথ চমকে ওঠেন । 

হা আমি ॥। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁঁড়য়ে থাকেন ভাম্কর তারপর অকস্মাং 
চল হয়ে ওঠেন ।--তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই রঘুনাথ, প্রমদার জন্য আমার 
সন বড় ব্যাকুল হয়েছে । জান না কংসারীর হাত কতদূর অগ্রসর হয়েছে । 

_কংসারী ! শংগাল আর হায়নার দলের সর্দার হয়ে অনেক দিন জেগে 
গাছে সে, এবার তার ঘুমের পালা, সে ঘম আর ভাঙ্গাবে না । ধরে ধরে কথা 
কয়টি উচ্চারণ করে ভাস্করের গদকে এাঁগয়ে এলেন র্ঘুনাথ । আবার প্রশ্ন করলেন । 

- সৈন্যদল প্রস্তুত ? 

_ হ্যা প্রস্তুত । 

প্রাসাদ শিখর হতে সশগ্্ রঘহনাথ নেমে এলেন । 

তাঁকে দেখে সমবেত সৈন্যবাহনী চীৎকার করে উঠল। 

_ জয় রাজা রঘ:নাথের জয় । 

এক ম:হূর্তও কালক্ষেপ করলেন না রঘহনাথ । রণাশ্বের মুখে রজ্জ. যোজিত 
করে প্রস্তুত রেখোছল অধ্বরক্ষক । অম্বার্‌ঢ় হলেন রঘু্‌নাথ | প্রান্তর ভেদ করে 
্দ্যয়পূর আঁভমুখে ছনটে চললেন । 

নখলাকাশ ধৃলতে ভরে 'দয়ে এীগয়ে চলে সৈন্দল, তাদের বর্শার ফলায়, 
ণাঁণত তরবাঁরতে রৌদ্রুকরাঁণকর ঝলসে ওঠে । 

সেই সময় । প্রদ্যুয়পুর রাজপ্রাসাদে প্রমদানহত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে রল্তাভ 
ক্ষুতে অবজ্ঞা 1নয়ে কংসারী সমবেত কমাঁদের 'ববাহ-আয়োজনের জনা কর্তব্য 
ভাগ করে 'দিল। 

দূর্গন্বারে প্রহরা সৃকঠিন করে কুৎসিত লালসাসন্ত অধর প্রান্তে বাঁকা হাঁস 
কুটিয়ে রাণী মহলে এসে দাঁড়াল । 

দূর্গশীর্ষে নহবত বেজে উঠল । 

আবন্যস্ত পধাচ্কের উপর উঠে বসল চন্দ্রকুমারী । শহধ্‌ কান 'দিয়ে নয় 
সমগ্র সত্তা 'দয়ে শুনতে লাগল নহবতের ধ্বান। নিবিড় কৃষপক্ষ্মসোবিত দুই 
নয়নের তারকার কৌতূহল রাজমাহষী সনকার উপর ন্যস্ত করে প্রশ্ন করে। 

ও সের সরধ্বাঁন মা । 

জান না, অনুমান করতে পাঁর। শিহরিত হাদয়ে বিপুল আবেগে কন্যার 
মস্তক নিজ বক্ষে চেপে ধরেন রাণী সনকা । 

__ক অনুমান করছ মা আমাকে বল ।--সন্স্ত দুই মৃণাল বাহ?তে মাতৃকণ্ঠ 
বৈজ্টন করে চন্দুকুমারী । 


৯৯৬ 


সহসা দ্বার খুলে যায়। সভয়ে দেখতে পান রাণা সনকা ও রাজ তনয়া 
চন্দ্ুকুমার, লালসাম্‌ঢে কামান্ধের চক্ষু নিয়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়য়ে সেনাপতি 
কংসারণ। 

--কি চাও ?- প্রশ্ন করেন রাণী সনকা, তাঁর কণ্ঠস্বর কেপে যায়। 

--আপনার কন্যাকে ।--সতৃষ্ণ ক্ষঃধাতুর দৃষ্টি মেলে চন্দ্রকুমারশর দিকে তাকায় 
কংসারণ । 

-এ কথার অর্থ। নিজের মনে শান্ত সণ্য়নের উদ্দেশো তীক্ষ! কণ্টঠেই 
আবারো প্রশ্ন করেন রাণী সনকা। 

--অথ আপনার জানা আছে । আম আজ আপনার কন্যাকে ববাহ করব । 
রাজ অন্তঃপঃরে তার প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত । কেবল আপনার কন্যাকে বধৃবেশে 
সাজয়ে নেওয়ার অপেক্ষা । 

--কি বললে ।- রাণীর ভ্ররেখা বিস্ময়ে শিহরিত হয় । . 

--হ'যা রাজমাহযা । আমাকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করে 'বিবাহোৎসবে 'বদ্ব 
ঘটাবেন না । আসুন রাজকন্যা । কংসার দ্বার আতিক্রম করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ 
করে। 

-_-দাঁড়াও ॥ চীৎকার করে ওঠে চন্দ্রকুমারী । পরক্ষণেই মূহীতিক মটীন্তর 
আশায় আবার বলে-_আমাকে সাঁজয়ে দেবার জন্য সখণ প্রমদাকে পাঠিয়ে দাও । 

মৃত চিতার মত বোবা দৃন্টি তুলে 'কছদক্ষণ তাকয়ে রইল কংসারী 
পরমুহূর্তেই অদ্ুহাসতে ফেটে পড়ল । ৃ 

--প্রমদা £ তাকে কোথায় পাবে রাজকন্যা? সে অনেক দূরে । টেনে 
টেনে হাসতে হাসতে বলে কংসারণ । 

--কোথায় সে। আবার প্রশ্ন করে চন্দ্রকুমারী | 

কংসারীর চোয়াল দুটো একবার শন্ত হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবক হয়ে গেল। 
কুৎসত একটা হাসিতে হারদ্রাভ দাতিগঠীল দেখা 'দিল লালাসন্ত ঠোটের ফাঁকে । 
হাসতে হাসতেই বলে ।--প্রমদার জন্য চিন্তিত হঝে ল।৬ নেই গাজকন্যা । তার জন্য 
উপযনুস্ত ব্যবচ্থা নেওয়া হয়েছে । সে 'কিংকরী আর তুম রাজকন্যা আমার 
কাছে তুমি অনেক মূল্যবান। তোমায় কি আম যার তার হাতে ছেড়ে 
1দতে পারি ? 

এক পা এক পাকরে কংসারী এগুতে থাকে আর একপা একপা করে পিছ 
হটতে থাকে চন্দ্রকুমারী । 

কংসার দেখছে তাজা রন্ত মাংসের সমারোহ, চন্দ্রকুমারী দেখছে একটা 'হংন্্ 
ক্ষ;ধিত নেকড়ে । 

হঠাং। 
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হঠাৎ তীব্র কোলাহলে মুখারত হয়ে ওঠে রাজপ্রসাদ । তথক্ষ] শব্দে 
দুগ“তোরণে ভেরী বেজে ওঠে ॥ ছুটে আসে বাতণবাহীী । 

কংসারা ঘুরে দাঁড়ায় । 

_- প্রাসাদ আক্রান্ত মহামান্য সেনাপাতি। বার্তা নিধেদন ক'রে হাঁপাতে 
থাকে বাতশবাহশ | 

--কে ? কার এত দুঃসাহস ? কামনার 'বষে টগবগ করা ফুটন্ত রন্তু বুকে 
'নয়ে দ্রুত ছুটে যায় কংসারধ। 

দুই চক্ষ; মনদ্রুত করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রকুমারধ | ব্যাথত দুই 
চক্ষ; হতে ছিন্ন মাঁণসরের মত অশ্রুুর ধারা কক্ষতলে লংটিয়ে পড়ে । 

বাতায়নে ছে যান রাজমাহষী সনকা । তীব্র কোলাহলে রাজপ্রাসাদ বেষ্টন 
করে আরুমণ সচিত হয়েছে । 

দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে 'দয়ে স্তব্ধ সঙ্গাঁতের মত সাকাঞ্ক্ষ স্বরে 
বলতে থাকেন রাণী সনকা । 

__তুমি যেই হও, তুমি আমার আশবাদ গ্রহণ কর, তুমি জয় হও ।' 


-যে ভাবেই হোক প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করতেই হবে । চখংকার করে 
আদেশ দেন রঘনাথ। সৈনাদল অগ্রসর হতেই দগরক্ষীদল এগিয়ে আসে । 
দু একটা অ*ব তার বিদ্ধ হয়ে মরয়া হয়ে দৌড়ায় । একট: অগ্রসর হয়েই ছিটকে 
পড়ে । ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করে রুঘুনাথের সাঁওতাল বাহিনগ । 

বিপর্যস্ত ক্ষত বিক্ষত দর্গরক্ষবাহিনঈ পিছ? হ'টে দু্গে আশ্রয় নেয় । 

সৈন্যদলকে দুইভাগে ভাগ করে দুগ্গের দুই দিক থেকে আক্রমণের পারকল্পনা 
করে সম্মুখ ভাগের আরুমণের দায়ত্ব ভাস্কর ও অঙ্জাদের উপর দিয়ে নিজে দূগের 
পশ্চাত ভাগ থেকে দহবণর বেগে আক্রমণ হানেন রঘুনাথ | 

দুর্গ শীর্ষে কংসারীর তীরন্দাজ বাহন সারিবদ্ধ হয়ে তীর নিক্ষেপ করে । 
বাধা পেয়ে মারমুখী হয়ে ওঠে রামু সদ্ণার । অগাঁণত সাঁওতাল তণরন্দাজ 
শন্রুদের প্রবল বেগে আক্রমণ করে । দ:গঁশীর্য থেকে গাঁড়য়ে পড়ে প্রাণহীন দেহ । 
দ্রুতগাঁততে এগিয়ে যায় রামু সর্দার দুর্গ প্রাকারের কাছে । 

ওঁদরে রন্তু ল্লানে মেতে গঙেন রঘুনাথ । তাঁর উল্মুত্ত তরবারর আঘাতে 
শন্রুর শির ছিটকে পড়ছে । পশ্চাৎ দুগ্গের অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ প্রাকারে হাতিমধ্ো 
রক্জ আকর্ষণ করে উঠে পড়ে কিছ? সাঁওতাল সৌনক । 

এবার পূর্ণ বেগে হানা দেয় তারা । 

সহসা দৃর্গের তোরণ ভেঙ্গে পড়ে । কয়েক শত সৈন্যের চংকারে আকাশ 
বাতাস কেপে ওঠে । 
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দুগ তোরণে বয়ে যায় রস্তের বন্যা । 

ক্লান্ত 'বিজয়শ ভাস্কর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন । 

মানুষের আওয়াজ পাওয়া বুনো জানোয়ারের মত চমকে ওঠে কংসারী। দ্রুত 
সে ছুটে আসে রাণী মহলে । 

তাড়া খাওয়া হরিণখর মত পিছত হটতে হটতে চন্দ্রকুমারী যেখানে এসে দাঁড়াল 
সেখানে আর 'পিছবার চ্থান নেই । 

মরশয়া হয়ে উঠেছে কংসারশ । হাতের মুঠোয় এসে কোন কিছুই তার ফসকে 
যায়নি জীবনে । চশৎকার করে উঠলো কংসারণ । 

এখনও সময় আছে। রাজমাতাকে ডেকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে 
প্রচার কর তুমি আমার বাগদন্তা, আম এ রাজ্যের ভাবশ রাজা । 

_না। আকুল বি*বাসে চম্দ্রকুমারী চবৎকার করে উঠলো । 

_--তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে কংসারখ । 

কুখাসত ক্রোধে অন্ধ হয়ে নেকড়ের মত 'ক্ষিপ্রগাতিতে এগিয়ে এলো বংসারী। 
তার ভুজ-ভঃজঙ্গামের আকর্ষণে জালে পড়া অসহায় পাঁখর মত বিহবল আতঙ্কে 
চক্দ্ুকুমারী চীৎকার করে উঠলো- বাঁচাও, কে আছ বাঁচাও-_ 

মরণাঁন্তিক যল্প্রণায় আর দ্বণায় চন্দ্রকুমারী দেহের সমস্ত শান্ত একান্ত করে 
কেদে উঠলো, বিমবাসের প্রচণ্ড আকুলতায় আর একবার চ+ৎকার করে ডাবল, 

_-রিঘুনাথ” । পরক্ষণেই উদ্গত কান্নায় ভেঙে পড়ে রাজকন্যা চন্দ্রকুমারস । 

সহসা শকার লোলুপ নেকড়ের মতই এক ছায়ামূত লাফয়ে পড়ল ধংসারশর 
উপর । 

সকলে তাঁকয়ে দেখল । সত্যই রঘুনাথ সেখানে দাঁড়য়ে । 

তাঁর হাতের কশা সশব্দে গিয়ে পড়ল কংসারধর মুখের উপর | রস্তান্ত মুখে 
বীভৎস চশৎকার করে উঠলো কংসার । চোখের নিমেষে তরবারি টেনে বার করে 
কংসারী । কিন্তু রঘুনাথের বলদাঁপত বাহ মুহূর্তের মধ্যে বংসারগর বন্ম ভেদ 
করে তরবা'র গ্রথথত করে দিল । উপুড় হয়ে পড়ল কংসারশ । আর একটা রস্তের 
ধারা কক্ষতল সন্ত করে 'দিল। 

ঘুরে দাঁড়ালেন রঘুনাথ । 

আস্তে আস্তে ওঠে চন্দ্রকুমারশ | 

সুপক্ষ্মল দু”ট নয়নের কঙ্জল গণ্ডে লেগেছে, নণচের ওষ্ঠপুটে রন্তাভা, শদ্র 
ণচনাংশুক ছিন্ন ভিন্ন, তারই ফাঁকে ফাঁকে নখের আঁচড়ের লাল দা । ক্লান্ত 
নিঃশ্বাসে আহত কুররীর মত করুণস্বরে যেন আতর্নাদ করে ওঠে চন্দ্রুকুমারণ । 

সাপ্রয়তম । 

অকস্মাৎ যেন দযান্টহারা হয়ে যায় রঘননাথের উৎফুল্ল নয়ন। এ একটি 


১১৮ 


আহ্বানের ধবান শুনেই কয়েক মৃহূর্ত শুধু কি যেন চিন্তা করেন রঘুনাথ তার 
পরেই চন্দ্রকুমারীর কাছে এগিয়ে আসেন রঘুনাথ । উৎসৃক প্রণয়শর মত 
চন্দ্রকুমারীর স্তবাঁকত কুন্তল স্প্ করে আহবান করেন । 

প্রিয়া চন্দ্রকুমারী | 

রঘুনাথের আহ্বান চন্দ্রকুমারশর হৃদয়ের ভাষা ভ্যালয়ে দেয় । লাল রন্ত কাঁণকার 
দলকে তাঁড়ত করে নিয়ে যায় মুখে । রাজতনয়ার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য যেন বশণর 
ফলার মত রঘ.নাথের বুকের ভিতরের নিঃ*বাসবায়ু বিদ্ধ করছে । তাঁর বিমুগ্ধ 
দৃন্টি বিদ্যুতের মত চন্দ্রকুমারীর উপর ঝলসে উঠল । কোন অদৃশ্য শান্তর শৃঞ্খলে 
বাঁধা পড়ে যায় চন্দ্রকুমারীর দুই পা। আনন্দের আতশয্যে আচ্ছন্ন এণলোচন 
ম্দ্রত করে মূদ্বস্বরে বলে । 

--এতাঁদন দুঃসহ প্রতীক্ষায় ছিলাম । আজ পেয়োছ তোমায় । প্রদ্বুয়পদর 
রাজতনয়ার জশীবনের একমান্র অলঙ্কার তুমি । 

প্রিয়া চন্দ্ুকুমারী ।--রঘঃনাথ আহবান করেন । 


সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ মুখর হয়ে ওঠে রাজনিকেতন ॥ 

সৈন্যগণের চীৎকারে প্রকাম্পত হয় বাতান । 

_--জয় মহারাজ ন:সংহদেবের জয়? । 

ত্বারতে সোপানশ্রেণী আতিক্রম করে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে আসেন রঘুনাথ, রাণী 
সনকা, রাজকুমারী চম্দ্ু। 

রঘ,নাথের দুই চক্ষুর দাক্ট রাজা নাপংহদেবের মুখের দিকে ছটে যায় । 
তাঁর সারা দেহ কেপে উঠল। হঠাৎ 'নজের উপর বদ্ধ রাজার দ্টি 
অনুভব করেন রঘুনাথ। সে ক দান্ট, লুব্ধ, শবাদ্িষ্ট,। অসয্লাহম 
সে দান্ট। 

রঘুনাথ ছটে গেলেন রাজার কাছে । 

চীৎকার করে উঠলেন রাজা নৃসিংহদের | 

-না-না আম তোমাকে ক্ষমা করব না। আমার কন্যাকে তুমিই না প্রত্যাখান 
করোছিলে ? ৰ 

বদ্ধ নাসংহদেবের কণ্ঠস্বর আবেগের টানে বুঝি ছিড়ে যাচ্ছে, অল্তরের ঝড়ে 
হৃদয়টা উড়ে যাচ্ছে । উপরের ঠোঁট কাঁপছে ঘন ঘন । 

--আমাকে ক্ষমা করুন পিতা । 

--পৃত্ত আমার । 

রঘ্‌নাথের দিকে চেয়ে বিহবল চীৎকার করে ওঠেন রাজা নাঁসংহদেব । 
পরক্ষণে বপুল আবেগে রঘুনাথকে ব্‌কে জাঁড়য়ে ধরেন । 
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ধরে ধীরে এগিয়ে আসেন ভাস্কর । কারাগার থেকে তিনিই মুস্ত করেছিলেন 
রাজা নৃসিংহদেবকে । 

_--পিতা । 

মুদ: স্বরে আহ্বান করে ভাস্কর সিংহ । 

ঝংকে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাজা নহীসংহদেব । তাঁর দুচোখ 
যেন নিভে গিয়েছে । সেই নেভা দহন্টিতে ভাস্করকে যেন স্পর্শ করতে চাইলেন । 
পরক্ষণেই ভাস্করের হাত চেপে ধরলেন, যেন নিজের বুকের উপর জমা ভারটার 
টাল সামলাতে চাইলেন । মুহূর্তের মধ্যে বিহবলতায় যেন নিজেকে হারিয়ে 
ফেললেন । চ'ৎকার ক'রে উঠলেন । 

--পাঁলয়ে যাও--কিছ; জিজ্ঞাসা কোরনা আমায় । 

--পিতা । ছুটে আসে চন্দ্ুকুমারী । 

--ওরে পাঁলয়ে যা, এখান হদয় চোখের জলে গলে গলে পড়বে । 
না-না--আমই পালাই । | 

দৃম্টিকে সন্ধানী আলোর মতো ঘহারয়ে ঘহীরয়ে ক যেন দেখতে চাইলেন ॥ 
রাজা নৃঁসহদেবের অসংযত পদক্ষেপ তাঁকে উন্মন্ততার 'দকে ঠেলে দিচ্ছে । যেন 
কোন বস্মাত থেকে, দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে চাইছেন তান । 

তাঁর চোখের পাতা ধীরে ধরে বুজে এল, সারা মুখ একটা আনাঁদন্ট 
সহ্যাতীত যন্মণায় এলোমেলো বেগে বে'কেচুরে গেল । হাতে দু'চোখ ঢেকে 
বৃকফাটা একটা চণৎকার করে উঠলেন তান । 

_প্রমদা । 


সেই চাঁংকার শুনে বায়ূতাঁড়ত পাতার মত কেপে উঠলেন ভাস্কর তাঁর মন 
ফস ফিস করে উঠলো প্রমদা, কোথায় প্রমদা ? 

প্রমদার অনুপাচ্ছতি এবার নতৃন করে যাচাই করতে গিয়ে তাঁর জ্ব্ন ভেঙো 
পড়ল । কিন্তু ভগ্রাবশেষের উপর কোন সোধ নামত হল না। কীযেন একটা 
শুন্যতা তাঁর চৈতন্যে সচ্তর্পণে প্রবেশ করল । 

ঞ ক রঙ 

আকাশে অজন্্র নক্ষত্র । আলোক মালায় সাষ্জত সারা প্রদয্যয়পুর নগরধ 
তীন্র কোলাহল মুখর | প্রাসাদ দৃগে তৃষ বাজে । দলে দলে নরনাবী শোভাযাত্রা 
করে নগর পাঁরক্রমা করে। শরং মেঘের স্তবকের মত প্রাসাদের শিখর" 
কেতন ওড়ে । 

নানা মাঙ্াল্য উপাচার সাজয়ে, 'সিত চন্দনে দন্ত সহকার িশলয়ের গুচ্ছ 
নিয়ে দেব মান্দরে কৃতাঞ্জলী নিবেদন করে পৃরললনা । রণরথে নগর পারকমা 
করে প্রাসাদ দংগ্গে ফেরেন অমাত্য রাজভন্ত মহাগল্লণ আরো রাজ প্রাতনিধিগণ । 
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প্রাসাদাভ্যম্তরে রাজকুমারী চন্দ্রের সভাঁঙ্গাম ভ্ররেখা উৎসৃকো চঞ্চল হয়ে 
ওঠে । ব্যস্ত হয়ে ওঠেন রাজমাহষাঁ সনকা। আঁলন্দ আঁতক্রম করে 'বশ্রামাগারের 
দিকে রাজমাহষাঁকে এগয়ে আসতে দেখে সল্পস্ত হয়ে ওঠে গিংকর কিংকরীর দল। 
সে দিকে তাঁকয়ে প্র*্ন করেন রানগ সনকা । 

--কোথায়, রাজা নাঁসংহদেব কোথায় £ 

'বিচালতাঁচত্তে প্রাসাদের সবর অন:সল্ফান চলে । রাজদর্শন লাভের প্রতীক্ষায় 
দুই চক্ষুর উদগত অশ্রুবাষ্প ঢেকে রাখতে পারছেন না রানঈ সনকা । 

কিন্তু এক বস্ময়! কোথায় রাজা নাাসংহদেব । প্রাসাদের চতু'দিকে 
অনুসন্ধান করে রাজকম“চারীগণ | 

অকস্মাৎ দাবালনের মত প্রাসাদ দৃগের বাইরেও ছাঁড়য়ে পড়ল রাজার এই হঠাং 
অন্তর্ধানের সংবাদ । 

এদকে । 

রাজোদ্যানের নিভৃতে মাধবধ লাঁতকায় মুণ্ডিত আতাথবাটকার নশরব হয়ে 
বসৌছলেন ভা্কর সিংহ । তাঁর সমস্ত অন্তরাআ সদাজাগ্রত একটা বিরহে অবশ 
হয়ে রয়েছে । এ বিরহ ভোলা যায় না,_-এ ব্যাকুলতার দমন নেই । বাতাস 
ব্যাঝ ফিস: স্‌ ক'রে কথা বলে, সেই প্রেম স্পশেরি মত কোমল নিঃশ্বাস বয়ে 
যাচ্ছে । তাঁর মুখের উপর সন্ত নিঃ*বাস পড়ছে, সবণঙ্জা আবিষ্ট করে তাঁর উত্তপ্ত 
গ্ণ্ডের উপর তপ্ত অশ্রু: ঝরছে কার। ওচ্ঠের উপর দীর্ঘস্থায়ী আ'ঁবন্ট 
চুদ্বন। 

তাঁর সমস্ত জশবনটাই এই চুম্বনের নে আনর্বাণ জঙালায় মূমূষ্র মত পড়ে 
রয়েছে। 

1কন্তু কোথায় সে ? 

মনে হল ?1তান গখাঁড়য়ে যাচ্ছেন, জলে পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন। শেষে, 
অন্তিম হতাশায়, নিদারুণ চেষ্টায় চীৎকার করে উঠলেন । 

--প্র-ম-্দা | 

মাথার মধ্যে ষল্ণা বোধ করলেন ভাস্কর 'সংহ । চেতনা উদ্বোধনের সঙ্গো 
সঙ্গে একটি নিমেষে দূ্গপ্রাসাদে আজই প্রত্যুষে প্রমদা-হত্যার যে কাঁহন? শ্রবণ 
করেছেন তার পুনরাবন্ত হয়ে গেল, শিউরে উঠল বূক । বুকে লাগল বিশাল 
দোলা । তাঁর তাপগাঁলত অন্তর থেকে উচ্ছল অশ্রুধারা নির্গত হতে থাকে । 
তাঁর কল্লোিলত হৃদয় জহালার প্রাবল্ে বাশ্লষ্ট বিচরণ হয়ে যেতে চায় । 

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভাস্কর সংহ | মাথার মধ্যে ঘৃঁণ ॥। দেহে একবার 
'আগৃনের স্রোত পরমূহ্তেই শহিমন্রোত বয়ে যাচ্ছে । হাহাকারদীর্ণ বক্ষে 
আঁতাথ-বার্টীকার মাধবী লাঁতকা বক্ষে স্পর্শ করে বেদনার আকুলতায় গৃমরে 
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উঠলেন । অবোধ্য উচ্চারণ প্রাতিধবানত করে রাজোদ্যান ছেড়ে ছুটে বোৌরয়ে 
এলেন বিশ:ঞ্খল তাঁড়ৎ গাঁততে । হঠাৎ তাঁর চোখে ঝকমক- করে উঠল কণ একটা 
সংকল্প । প্রাসাদে গেলেন না ভাস্কর সিংহ । 

1নজ ভবনে প্রবেশ করে মনে হল। এইতো সোঁদন বর্ধণ-মৃখর রানির আভসারে 
কুমারী জীবনের সকল আগ্রহ নিয়ে এখানেই এসেছিল প্রমদা তাঁকে বরণ কাবার 
জন্য । মনে হয় ভাস্কর সিংহের সমস্ত আস্তত্ব, সমগ্র সৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়য়ে 
'গয়েছে । যেন বহ: সহম্্র বৎসর ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ রান্রিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে । 

বেরিয়ে এলেন ভাস্কর সিংহ | ছটে গিয়ে নিজ আস্তাবলে প্রবেশ করলেন 
এবং অশ্বের মুখে বজ্গা যোজত করে শ্রস্তুত হন । পরমূহূর্তেই অগ্বারূঢ 
হয়ে ছ্‌টে চলে যান । নগরদ্বার পার হয়ে তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তর পার হয়ে [তামরপহঞ্জ 
ছিন্ন করে ভাস্কর সংহের অশ্ব ধাবিত হয়। 


রঘুনাথ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন । 

নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে প্রদ্যুয়পুর রাজানকেতন । 

মুহ্যমান নগরবাসী । 

আকাঁস্মক ও রূঢ় আঘাতে 'নজ্কম্প দহন্ট ছাঁড়য়ে 'দয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রাণী 
সনকা। দাঁড়িয়ে থাকে রাজতনয়া চন্দ্ুকুমারী ॥ বিচাঁলত হয়ে ওঠেন মহামল্লীসহ 
সমস্ত রাজপারষদ | রানির শিশির বাষ্প মুছে 'দিয়ে প্রভাত হয়েছে অনেকক্ষণ। 
কানাই সায়রের কাল জল থেকে মহারাজা নহসংহদেবের মৃতদেহ প্রাসাদে নিয়ে 
আসা হয়েছে অনেকক্ষণ । 

সকলের অলক্ষ্যে অন্তরের জবালা জড়াতে কানাই সায়রের কৃষ সাললে আত্ম- 
1বাসজন দয়েছেন রাজ। নহীসংহদেব । তাঁর এই আত্মীবসজ“নে সারা দেশ শোকে 
মৃয়মান হয়ে গেল । 

সূর্ষের উদয়াস্তের পথের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধারে উঠে দাঁড়ালেন রাণী 
সনকা। তান যেন তাঁর অন্তরের 'নিভতে এক মহা আহবান শুনতে পেয়েছেন 
যে আহ্বানের বাণী এই জীবনের ইহকালের কানে কানে কখনও বলা যায় না। 
তাঁর আয়ত নয়নের দ:ষ্টি মহামন্তীর ম:খের উপর নিবদ্ধ করে বলেন*"' 

--আমার স্বামী মহারাজা নাসংহদেব মৃত্যুকে অতিক্রম করে সমাজে আর 
ফিরে আসবেন না । কিল্তু'"- 

তাঁর কণ্ঠস্বর কেপে উঠলো । বুকের উপর একটা *বাসরোধ করা ভার চেপে 
বসতে চাইলে 'তাঁন তা কাঁঠন সংকল্পে বিদ্া্বন্ত করে আবার বললেন--- 

--আমার স্বামীর প্রিয় প্রদ্যুয়পর আজ রাজাহীন। রাজাহখন রাজ্যে অশাসন 
দুঃখ অশান্ত ও উপদ্ধব আনবার্ধ | 
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আমি এই' বশংঙ্খলা দূর করবার জন্য দায়বদ্ধ । তাই আমার একমাত কনা 
চচ্দ্ুকুমারীর বিবাহ আম প্রদ্ধায়পুরের উপযনক্ত রক্ষক রঘুনাথের সঙ্গো দিয়ে 
রঘযনাথকে এই রাজ-সিংহাসন দান করছি । 

উপরে মধ্যাহ সূর্য । শোকাচ্ছন্ন রাণী সনকা এবার ক্লাজপুরোহিত অক“দেবের 
ঈদকে ফিরে চাইলেন । রাজকীয় মহিমায় তাঁর দই চক্ষুূর দৃপ্ত দৃন্টি তুলে 
বললেন । 

--রাজকণয় মধণাদায় রাজার দেহ সৎকারের ব্যবন্থা করুন দেব, আর সহম-তা 
হবার জন্য উপয্স্ত বস্ছে, সন্দুর-চন্দনে আমাকে এখানেই সাঁজয়ে দেবার ব্যবন্থা 
করূন। 

আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করব না। 

শোকে আতঙ্কে পাংশহ, তশ্র--আবেগে বেপথং চন্দ্রকুমারী উচ্ছবাসত ক্লন্দনে 
ভেঙ্জো পড়ে । 

-জয় সতীমায়ের জয় । 

সমবেত চশৎকারে কেপে ওঠে সারা প্রদ্যষপঃর নগরী । 

চি রং চি 

[চিতানলের আলোছায়া যেন দুবেধ্য এক রহস্যময় রূপ নিয়ে জ্হলতে থাকে, 
তারই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়ে থাকেন রঘুনাথ । অগুরুবাতিকা ও চন্দন গন্ধে 
আভভূত বায়ুস্পর্শে তাঁর 'চন্তা শিহরিত হয় । কোথায় গেলেন রাজা নাসংহাদেব, 
কোথায় গেলেন রাণ সনকা? ভাবতে থাকেন রঘুনাথ । সঙ্গে পঞঙ্জে একটি 
ণবষগ্নতার ছায়া তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে সঞ্টাঁলত হয় । শান্ত চিতানলের দিকে 
স্থির দহম্টি নবদ্ধ করে মনে মনে বলেন রঘহনাথ-_-তোমাদের প্রদত্ত দায়ভার 
বহনের শান্ত দাও । 

অঞ্জলীপুটে গৃহশত সালল চতাবক্ষে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ান রঘুনাথ । 

সন্ধা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ | 

প্রাসাদে প্রবেশ করে বিংকরগর মুখে চন্দ্রকুমারীর শোকবিহবল আস্রতার 
সংবাদ পেয়ে রাজকুমারীর কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন । কিংকরণ বক্গদ্বার পযন্ত 
পেশছে দিয়ে বিদায় নিল । 

কক্ষে প্রবেশ করলেন রঘ্‌নাথ । কিছু বলবার চেষ্টা করলেন, হাত রাখলেন 


চগ্দ্রকুমারশীর কাঁধে । 
ফ£?পয়ে কাঁদছে চন্দ্রকুমারী । কান্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে তরাঞ্গিত হচ্ছে বক ॥ 


সূর্বাস্তের আকাশের মত অরুণ বর্ণ মুখ । 
রঘুনাথ রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকেন ; 
স্স্চন্দ্র 
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আবেগের ধাক্কায় বাক রোধ হয়ে যায় চন্দ্ুকুমারর । ঘাঁনষ্ঠ হয়ে গাঢ় 
'আকুল আলিঙ্গনে বেধে ফেলে রঘনাথকে । রুদ্ধ কান্না বুক ভেঙ্গে বোরয়ে 
আসে। 

উত্তষ্ত অশ্রু রঘুনাথের বুকের উপর ঝরে পড়তে থাকে । 

চণ্দ্রকুমারীর স্তবাঁকত কুল্তলে হাত রেখে উদ্ভ্রান্তের মত দাঁড়য়ে রইলেন 
রঘ:নাথ । কণ্ঠ বশে নেই তাই কথা ফ:টল না। শেষে দুচোখ ভেঙে অবাধ্য 
অশ্রু ঝরল । 

কান্না ! 

দটি হৃদয় ফেটে বোরয়ে আসতে থাকে শহুধ, কান্না । 

প্রাসাদ কক্ষে নিক্কম্প্র তৈলদীপ জহলে । 

রাজোদ্যানে তরদ্বশীথকায় শীর্ষ চুম্বন ক'রে শাঁশরযাত চান্দ্রিমালোক 
ছাঁড়য়ে পড়ে । 


দন যায়। 

প্রদ্যুয়পণরে আর এক গোধাল বেলা । 

সম্প্রদত্তা চন্দ্রকুমারীর আনন্দদীগ্ত আননের দিকে তাকিয়ে রাজ পূজারণ 
'অকর্দেব, মহামল্শী ও প্রধান রাজপুরুষগণ আনান্দত হলেন । 

আনান্দত হল সারা প্রদুযদ্নপঃরবাসী । 

আলোক মালায় স্জত হল সারা রাজ্য । 

সুসাঁজ্জত রাজপ্রাসাদের বিশ্রামাগারে প্রসন্ন অন্তরে কিছংক্ষণ বসে রইলেন 
রঘুনাথ | 

পিতা পণ্টানন ঘোষাল, রাজপুরোহিত অকর্দেব, মহামল্নী, প্রধান অনাত্যগণ 
উপাস্থিত হলে রঘ;নাথকে আর একট; বিলছ্ব করতে হলো । 

রঘ,নাথের সিংহাসনে আরোহাণের দিন ঘোষণা করলেন মহামলা | 

আগামণ ইন্দ্রদ্ধাদশী তিথিতে ইন্দ্রপূজা সমাপ্ত করে সিংহাসনে আরোহণ 
করবেন রঘুনাথ । 

প্রস্তাব সাগ্রহে স্বীকৃত হল । 

রঘহনাথ ঘোষণা করলেন । পিতা পঞ্চানন ঘোষাল প্রদ্যুদ্নপ্যরের প্রধান 
পরামশর্দাতার দায়ত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁর উপাঁধ 'হবে মহাপাত । 

মল্লসদ্‌শ শান্তর আধকারী বলদাঁপ ব্ঘঃনাথের বংশ মল্ল বংশ বলে 'চাহৃত 
করার ও তাঁর শাঁসত রাজ্য মল্লিভূম নামে আঁভাহত করার জন্য পণ্টানন ঘোষালের 
শনদেশিও অবনত মস্তকে মেনে নিলেন র্ঘুনাথ । 

সভা ভঙ্গ হল। 
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প্রাসাদ আলন্দে মশালের আলোছায়া এক স্প্লালোকের রূপ নিয়ে মায়াময় 
হয়ে রয়েছে৷ 

সেই স্বপ্লালোকের মধ্য দিয়ে হেটে গিয়ে চন্দ্রকুমারধর কক্ষের দ্বারপ্রাম্তের 
নকটে এসে রঘুনাথ শুনতে পেলেন িজ্করণী পাঁরবৃতা হয়ে তাদের মাথত 
কৌতূহল নিবত করতে অস্থির হয়ে রয়েছে বধ্‌ চন্দ্রুকুমারী | 

কক্ষে প্রবেশ করেন রঘনাথ । 

অকস্মাৎ নূপুর নিকণের আঘাতে চমাকত হয় কক্ষতল । 

ণকঙ্করণ ও সহচরধর দল কক্ষ ছেড়ে চলে যায়। 

গন্ধ তৈলদীপ জহলে দীপাধারে । অগঃরুবাতিকায় সংবাসিত, পুজ্পপ্তবকে 
সাঁক্জত কক্ষ সুভীরু বাসনার শিহরের মত অবশ হয়ে রয়েছে | 

মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন রঘনাথ । 

চন্দ্রকুমারীর কবরী -গ্রথিত-চন্দ্রোপলের রাশ্বর চেয়েও সান্দ্র ও দগ্ধ চক্র 
রাশধারা সব্ণঙ্গে মেখে এাঁগয়ে যান । দাক্ষণ বাহু প্রসারত করে 'নাবড় 
সমাদরে চন্দ্রকুমারশর [চিবুক স্পর্শ করে প্রশ্ন করেন । 

_তুমি সংখা হয়েছ চন্দ্র ? 

যেন এক স্বপ্নের জগতে ডুবে যায় চন্দ্রকুমারী । কোতূহলের আবেগে সব 
ভয় ও লঙ্জা সাঁরয়ে জীবনের প্রথম প্রিযদশণনের প্রাতি আহবান জানায় । 

--এস, আমার কাছে এস । 

সহসা দাক্ষণবায়, চগ্চল হয়, অগুর্‌ সৌরভ ওড়ে ! দীপ স্থির হয়ে যায়। 
রঘৃনাথের আঁলঙ্গণে সমাপিত তন: চন্দ্রকুমারীর সত্তা এক পরম স্পশনিমহোংসবে 
নজেকে হারয়ে ফেলে । 


প্রদ্যগপুর রাজ্যে বৎসরের পর বৎসর ব্ষা-বসন্তের খেলা শেষ হয় । রঘনাথ 
মল্লের গিংহাসনে আরোহণের সময়কে চিরস্মরণীয় করবার জন্য ঘণ্টাধবনি করে এক 
নতুন বর্ষ গণনা শর হয়েছে ॥ 

এই নব প্রাতান্ঠত অন্দের নাম মল্লাব্দ । 

দুর্ধর্ধ শাল্তধর মহারাজা রঘ:নাথ মল্ল তাঁর সাহাযাকারা সাঁওতাল বা'হনীকে 
তাঁর রাজ্যে ঠাঁই ?দয়ে অল্পসময়ের মধোই মল্ল্রভূমের সীমা বহু পাশ্ববতাঁ রাজাকে 
পরাণজত করে বাধিত করেছেন । 

রঘুনাথ মল্ল এখন মহারাজা আঁদমল্ল নামে বান্দিত। 

আজ আর এক ইন্দ্রদ্বাদশী 'তাঁথ । 

নবোষার আলোকে আপ্রূত প্রদুয়পুরের ঘণ্টা ফটক থেকে অন্দের ঘণ্টা বাজবে | 
প্রাসাদ অভ্যম্তর থেকে মহারাজা রঘ্দনাথ মল্ল দুর্গফটকের দিকে এগিয়ে আস- 
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ছিলেন ॥। রক্ষী সম্মখে এসে নত হয়ে অভিবাদন করে সংবাদ পাঁরবেশন করে 
আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়য়ে রইল । কিন্তু মহারাজা রঘুনাথ 'নজে প্রাসাদদুর্গ 
ছেড়ে ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন । তৃণাণ্চিত পথরেখার 
উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রেষ্থাকুজ পার হয়ে লতামুশ্ডিত আতাথি-বার্টাকার দ্বারে 
এসে দাঁড়ালেন তান । 

আতাঁথ-বাটীকায় চাঁয়ত পঙ্পশধ্যায় ক্ষয়িত দেহ জটাজ্‌ট এক মৃতদেহের 
সুখের দিকে তাকালেন মহারাজ রঘুনাথ । 

তাঁর হ্াপণ্ড চূর্ণ করে অকস্মাৎ হাহাকার ধ্বনিত হল । 

এক ভাস্কর সিংহ ! রঘনাথ আবার উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন । 

--'ভাস্কর সিংহ । 

কেউ সাড়া গদল না, কেবল রাজপ্রাসাদের ঘণ্টা ফটকে অব্দের ঘণ্টার ধ্বনি বাজে 
দীর্ঘ লয়ে । 

এক-_দুই--তিন'** । 


সমাপ্ত 


